স্বীতা কথা 


শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুন পদে যুগল প্রণাম । 
কুপাবলে প্রবেশিব গীতাজ্ঞান ধাম ॥ 


জিম ভ্্রী,০৮ ভ্রীাযোগেশানন্দ মরত্বতী 


গ্রকাশক-_- 
সত্যেন্দ্রনাথ পালিত 


বাগবাজার, চন্দননগর 


প্রথম সংস্করণ 


প্রাপ্তিস্থান 
মহেশ লাইব্রেরী 
২।১, শ্যামাচরণ দে হ্বীট, কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা--১২ 


প্রিণ্টারুঁ- 
শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষ, 
শ্রীলক্ষমী প্রেস, 
৮১, সিমলা দ্বীট, কলিকাতা 


ভুমিকা 
সব্রবোপনিষদো গাবে। দোঁঞ্ধা গোপাঁলনন্দনঃ | 
পার্ধো বৎসঃ সুধীর্ভোক্ত হুপ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 


উপনিষদ্‌-রূপ গাঁভীসমুহের .অমৃতছৃগ্ধ- এই গীতা । ন্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 


পার্থরপ বতদকে উপলক্ষ করিয়া স্ুধীজনের ভোঁগের জন্ত এই ছুগ্ধ 
দোহন করিয়াছেন। 


উপনিষদ্পমূহ বেদের অন্তর্গত । ধর্স বিষয়ে বেদই হিন্দুর অেষ্ঠ- 
প্রমাণ । কারণ বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও মনুষ্য রচিত নহে । 
খাষিরা বেদ রচনা করেন নাঁই। সমাধিযোগে তাহারা ভগবানের, 
বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইজন্। বেদের অপর নাম শ্রতি। এই 
বাণী শিশ্কপ্রশিষ্তক্রমে মুখে মুখে প্রচারিত হইপা পরে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । বেদের অর্থ অতি দুরূহ। সেই জন্ত সহজভাবে বেদ 
বুঝাইবার জন্ক খধিরা রামীয়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা করিয়। গিয়াছেন | গীতা মহাভারতের ভীম্মপর্ধের অন্তর্গত | 

উপ (নিকটে )-নি (নিশ্চিতভাবে )- সদ (পাওয়া )+কিপ.. 
প্রত্যয় করিয়া উপনিষদ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । গুরুব নিকটে শিষ্য 
যে উপায়ে নিশ্চিতভ্ভীবে ভগবানকে পাইতে পারে, তাহাই উপনিষদে- 
দেওয়া! আছে। ইহাঁই ব্রহ্ষবিদ্ধা বা যোগবিদ্যা । গীতার প্রত্যেকটি, 
'অধ্যার়ই যৌগ নামে অভিহিত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
পউপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং বোগশাস্ত্রে ইত্যাদি” কথাগুলি দেখিতে 


পাই। অতএব গীতায় বেদ বা উপনিষদ নির্দিষ্ট ক্রঙ্গবিদ্ধা বা 
যোগাবিগ্যা উপদিষ্ট আছে । 
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বেদের পূর্বভাগ বা কর্মকা বজ্ঞকর্্ম করিবার উপদেশ দিতেছেন । 
উপনিষদ বেদের অন্তভাগ বা বেদান্ত । ইহাই বেদের জ্ঞানকাণড। 
যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ন্ত"ন জ্ঞানকাঁণ্ডের ক্রহ্গবিষ্ঠায় 
অধিকার জদ্মে! এই ব্রহ্গবিচ্ঞা দ্বার] ব্রহ্মকে জানা বায় । এই জান! 
মানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব দর্শন। পুন্তক পাঠে বা উপদেশ শ্রবণে 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্ভবপর নহে । যোগ সাধনার প্রযধোজন। যোগ 
সাধনায় গুরু অপরিহার্য । সমাধি যোগে ধিনি ব্রহ্গকে জানিয়াছেন 
তিনিই গুরুপদবাচা, কারণ তাহার দ্বারাই শিষ্ঠে শক্তি সঞ্চারিত 
হইতে পারে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে গুন আপনি আসিয়৷ উপস্থিত হন। 
গুরুর নিকটে ব্রহ্মসন্থন্ধে শ্রবণ করিতে ভয় এবং তাহার উপদেশ 
অন্তযায়ী মনন (চিন্তা) ও নিন্দিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে হ্য়। 
ইহার ফলে সমাধি যোগে ত্রন্ষকে গ্রতাক্ষভাবে জানা যায় ব। ত্রন্ষের 
জ্ঞান হয় । এই জ্ঞানে সকল সময়ে প্রতিষ্ঠিত থাকাকেই ভক্তি বলে। 

বেদের কন্মকাণ্ড এবং জ্ঞনকাগু পরস্পর সংশ্রিষ্ট। কিন্তু 
ঈচার্দিগকে বিস্লি্ সি আমাদেক দেশে দুইটি মত বা পথের 
হট ভইয়াছিল। ইহকালে অন্ঠিষ্টান্বাধী ফললাভের আকাঙ্খায় এবং 
পরকালে স্বর্গ রি আশায় একদল করঙ্মীকীগ্তকেই বেদের সারবজ্ 
ধলিষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । অপর দল দেদের জ্ঞানকাগ্ড মাত্র অবলগ্বন 
করিম বলিয়াছেন থে কম্মামাত্রেই বন্ধনের কারণ অতএব সকল 
প্রকার কঙ্ম ভাগ কারজা সন্গান গ্রহণহ েব । একদিকে ফলাকাজ্ষা” 
পূর্ণ রুম্্ যেমন ক্রমশঃ কাবস্মণা পাড়াহয়া দুঃপের কারণ হইতে 
লাঁগল--মপরদিকে তেমান ওকল কম্ম হাগ দিয়! অন্র্যাপীগণ 
জীবিকার দনিবোধ্য তাড়নায় পরন্খাপেক্ষা হইতে লাগিলেন জ্ঞান 
ও কম্মের অঙুহ নগন্বধ কাওয়া গাঙা বণিতেহেন যে কন্ম ও জ্ঞান 
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নিরপেক্ষতাবে থাকিতে পারে না, অঙ্গাঙ্গীভাবেই থাকে | অঞং 
বুদ্ধিই ভোগের পথে প্রলুব্ধ করিধু! ভোগাঁকাকঙ্ষাপূর্ণ কর্দ্বারা বন্ধন ঘটায় 
এবং এই আঅছংবুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের আবরণ স্বরূপ । ঘিনি দেচরূপ 
ঝা্রকে ধরিয়া আছেন সেই অহমিকাই ধৃতরাই্ী। আত্মার অস্তিত্ব 
বিষয়ে অন্ধ হওয়ায় তিনি দুর্ষে€ধন (যাহার সহিত যুদ্ধ করা ছুক্ষর ), 
দুঃশাদন (যাহাকে শাসন করা ছুরূহ )--অর্থাৎ কাম, ক্রোধ 
প্রভৃতির জল্মঘাতা । কুরুক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্ররূপ জীবনে এই ধাত রাষ্ট্র” 
গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গীতা যোগযুক্ত হইবার উপদেশ 
দ্িতেছেন। 

কিন্ত বিষাদ না আসিলে যোগধুক্ত হইবার আকাজ্ষা জাগে ন! | 
এই জন্য গীতার প্রথম অধ্যায়ই বিষাদ যোগ । গীতায় ৭।১৫-১৮ 
শ্লোকে শ্রীভগবাঁন বলিতেছেন যে চারি প্রকার লোক তাহার ভজনা 
করে--আর্ত, অর্থাথা, জিজ্ঞস্থু ও জ্ঞানী এবং তন্মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । 
প্রথমেই নাম করিলেন আর্তের। আর্ত হইয়া বিষাদে কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইলে তবেই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ধর্দিও সে তখনও 
ভগবানকে জানে না, তবুও তার এঁকাস্তিকতা থাকায় ভগবান তার 
দুঃখ দূর করেন। পরে প্রয়োজন বোধে (অর্থার্থী হইয়া! ) আব।র 
ডাকে, এবং ক্রমে ভগবান সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হয়। পরিশেষে ঘথন 
প্রত্যক্ষ অনুভূত্তি দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারে' তখন সে জানী 
হয়। এই জ্ঞানীই যোগী এবং প্ররুত ভক্ত । 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগীবিষ্ভা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 
নিত্যানিত্যবিবেক বা সদসৎ নির্ণয় দ্বারা যোগের হ্চনা করিতে 
ছইবে। প্রকৃতিতে সমস্ত বস্তই অনিত্য বা অসৎ। আত্ম ব 
ভগবান একমাত্র নিত্য বা সৎ বস্ত। সত্ব, রজঃ ও তম- এই 
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তিন গুণ লইগ্রাই প্রকৃতি । এই তিন গুণের সাধ্যাবন্থাই মহতন্ব 
বা প্রজ্ঞ, এবং ইহাতেই প্রকৃতির প্রথম বিকাশ। এই বিকাশ বা 
সজীবতা আত্মার ঈক্ষণ বা সান্লিধ্য হেতুই হয়। আর ঈক্ষণে 
প্রকৃতি চঞ্চল হইপে যে গুণক্ষোভ হয় তাহাতে আকর্ষণী ও 
বিকর্ষণী শক্তি উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ তল্মাত্র (রূপ, রস, শব্ব, স্পর্শ, 
গন্ধ) ও তাহাদ্দের উপযোগী পঞ্চভুত, (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎঃ 
ব্যোম) স্থষ্ট হয় এবং পরে এই পঞ্চভূতের নান! প্রকার মিশ্রণে 
ক্রমশঃ জগতের বাবতীয় স্ষ্টি হয়। এই স্থষ্টির মধ্যে মাজধই শ্রেষ্ঠ। 
যে গুণসাম্যাবস্থায় ব1 প্রজ্ঞয় আত্মার ঈক্ষণ বা সাগ্রিধ্য ঘটিয়াছিল, সেই 
অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থিতিলাভ না করা পর্ধ্যস্ত সে তৃপ্ত হইতে 
পারে না। কি উপায়ে তাহ! সম্ভবপর তাহা গীতা হইতে পাওয়া 
যায়। 

সন্ত, রজঃ ও তম--এই তিন গুণ যথাক্রমে অহংকার, বুদ্ধি ও 
মনের পরিপোষক। সত্বগুণে শুদ্ধমাত্র আমিত্ব বোধ।' রজোগুণে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তিমুখী বা কামাত্সিকা হয়! ছুঃখের কারণ হয় এবং 
তমোগুণে মনের সংকল্প বিকল্প দ্বারা মোহ ঝা অজ্ঞনতার কৃষ্টি করে । 
রজঃ ও তমোগুণকে অবশ্ট অতিক্রম করিতে হইবে । কিন্ত ইহার 
পরে কেবল আমিত্ব বোধ লইয়া সত্বগুণে থাকা অপস্তভব। হয় 
্রবৃত্তিমুখী হইয়া আবার রজোগুণে নামিতে হইবে, নয় তো এই 
আমিত্বের একটা অবলম্বন বা আশ্রয় দরকার। এই, আমিত্বের 
অবলম্বন যে চেতনতা। বা চিৎসত্ব।-্যাহ। আঁছে বলিয়া আমার এই 
আমি আছে ও স্পন্দিত হইতেছে__তাহাকে জানিতে হইবে এবং এই 
জ্ঞানে সম্যকভাবে প্রতিষ্নিত হইতে হইবে। 

বুদ্ধির দুইটি মুখ--একটি বহিষুথখ এবং অপরটি অন্তসুর্খ । 
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বহিষুখটি কামাত্মবিক এবং ইহা পরে রাগাত্বিকা হইয়া ইন্দ্রিরের 
অধীনতা স্বীকার করে। এই, কামের ক্ষেত্রকে কেবল ইন্দ্রিযের 
সংযম দ্বারা বশে আনা সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির অন্তমুখটির সাহাধ্য লইতে 
হইবে । এই মুখটি নিশ্চয়াত্বিকা। ইহ| বিচার দ্বার! নিশ্য করে_- 
“আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম এবং কোথায় যাইব ।”, 
ইনার মুখটি «“আমি”র দিকে_-যে আমির মধ্যে আত্ম! লুক্কায়িত | 
গীতার প্রথম ষটকের (১ হইতে ৬ অধ্যায়ের) সাধনা ধারা আমিত্ব 
শোধিত হইলে তাহার মধ্যে আত্মার শ্ফুরণ হইবে । কর্মের সাধন। দ্বারা 
আমিত্বের শোধন হইবে! লাভালাভ সমজ্ঞানে কর্তৃত্বাভিমান শুন্য হইয়া 
কর্তব্যবোধে নিষ্ঠার সহিত স্বভাবজ কর্ম করিতে হইবে | এই 
বিশ্বই ধাহার কর্মস্বূপ তিনিই আমার দ্বার! কৃত কর্মের ফল নির্ধারণ 
করিবেন জানিয় কর্ধে ফলাঁকাজ্জা বর্জন কহিতে হইবে । যোগারুরক্ষু 
ব্যক্তির ইহাই সাধনা । ইহাঁর ফলে অহংবুদ্ধির শোধন হইয়া ব্যষ্টিতে 
€নিজ মধ্যে) যেআত্মার স্ফষুরণ হয় তাহাকেই অপর! সিদ্ধি বলে। 
যোগারুরক্ষু মুনি তখন যো'গারূঢ হন। 

কিন্তু এই ব্যষ্টিতে ! নিজমধ্যে ) যে আত্মার স্ফুরণ, ইহা সুমুদ্রমধ্যে 
ঘটস্থিত বারিমাত্রের উপলন্ধি। এখনও ঘটের বাহিরে বিশাল 
সমুদ্রকে জানিতে বাকি রছিল। গীতার দ্বিতীয় ফটকের (9 হইতে 
১২ অধ্যায়ের) সাধন! দ্বারা ঘটমধ্যস্থ .বারিকে বিশাল সমুদ্রের 
অংশরূপে জানিয়! সমট্টিতে যে আত্মার উপলব্ধি হইবে তাহাই গররুত 
আত্মদর্শনঃ এবং ইহাই যোগারূটের সাধনা । এই সাধনায় কুষণ 
(কর্ম) ও শুরু (জ্ঞান) মারদ্বয় এবং বিসৃতি সকলকে জানিবার 
পর বিশ্বরূপদর্শন অর্থাৎ সমাধি যোৌগে সমষ্টি আত্মার উপলব্ধি হইবে। 
অসাধি যোগে সাধক সত্ব, রজঃ তব তমোগুণের অব্যক্তাবস্থায় ব॥ 
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প্রজ্ঞায় স্থিত হন অথবা স্থিতপ্রজ্ঞ হন এবং তখন তীহার মন, বুষ্ধি 
ও 'অহংকার বিলুপ্ত হইয়! চিত্ত নিরুদ্ধ অগা প্রাপ্ত হয় । 

এই সমাধি বা চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করা সহজ নয়, এবং 
লাভ কবিলেও ইহার স্থায়িত্ব অধিকক্ষণ হয় না| সমাধি হইতে 
বুখান হইলে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা গিয়৷ বৈষম্য ঘটে, কিন্ত সত্বগুণের 
প্রাবল্য হেতু সমাধিলন্ধ ব্রহ্মজ্ঞনে প্রতিষ্ঠিত থাকা সন্তবপর হয়। 
এই অবস্থায় স্থিতধী (সমাধি হইতে বুখিত) মুনি বিশ্বজগতে 
সর্বৰই ভগবৎসত্বা দেখিতে পান এবং নিজেকেও সেই ভবগৎসতা'র 
দ্বারা চালিত যন্তস্বরূপ অনুভব করেন। এইরূপে ছিনি ভক্তিযোগে 
গুণাতীত থাকেন। ইহাই পরাপিদ্ধি। তৃতীয় ঘটক (১৩ হইতে ১৮ 
অধ্যায়) কে গীতার পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। 

নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিতরূপে শ্রে) বা মোক্ষ_কর্ম, জ্ঞান ও 
প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গমে | কর্মে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানে উপলব্ধি ও প্রেম 
ভক্িতে মানন্দে স্থিতি । মনে রাখিতে হইবে__ 

“প্রেমে বিশ্ব সমুদ্তুত, জ্ঞানে নিযন্ত্রিত, কর্মে সশীবিত। 
৮... প্রেমময় জ্ঞানময় বিভূ সদা কর্মাশীল |” 

প্রীগীতায় উক্ত ভাবগুলি রূপকথার আশ্রয়ে বুঝিবার ০1! করিলে, 
ভগবানের তত্ব নিরূপণ করা স্ুকঠিন হয়। কারণ রূপকথা রূপের 
কল্পনা কবিষা ভাবকে ব্যত্িরেকমুখী বা বধিমুখী করে। তাঁববা 
সৎ কে জ্ঞান বাঁ চিৎ সংযোগে অগ্বথমুখী ব! অন্তমুখী কৰিলে তবেই 
সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি হইবে । গীতার দশম অধ্যায়ে তাহার বিভৃতি 
বর্ণনা কালীন ৩২ শ্রোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন “বিদ্ভানামহমধাাজুং” 
(শ্দ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ববিচ্যা )। সুতরাং তাহাকে ওন্তরাজ্মাতেক 
অধিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে । তবেই ত” আ'মরা গীতার ৭২৪ ক্গোকে 
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“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তান্তে মামবুদ্ধয়১» ( মুঢ়জনে অব্যক্ত আমাকে 
ক্তিভাব প্রাপ্ত মনে করে) কথার সার্থকত। বুঝিতে পারিব। 

আর এক কথা। অজ্ঞুনের চিত্তের তরঙ্গ অন্রযায়ী শ্রীরু্ণ বলির 
[াইতেছেন। কিন্তু সেই তরঙ্গগুলি কি প্রকার অর্থাৎ অজ্জঞুনের 
[ংশয় কি-_তাহ1 অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ না! থাকায় গীতার ধারা- 
1হিকতা উপলব্ধি হয় না, ফলে গীতা বুঝিবার অস্থুবিধা হয়! 
ংস্কতভাষায় সম্যক অধিকারের অভাঁবও গীতা বুঝিবার পক্ষে আর 
একটি প্রতিবন্ধক । এই সকল সমন্ত! সমাধান কলে শএ্রই গীতা- 
₹থা বঙ্গভাষায় গণ্ভে সামান্ত আকারে প্রকাশিত হইল। আশা! 
“রি স্ধীজন ইহারা! উপকৃত হইবেন । ইতি--১৩ই জ্ষ্ঠঃ ১৩৫৭ 


প্রকাশক 





গ্রন্থছকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী 
.দপ্রীণ-গীতি” (যোগবিদ্যা )- মূল্য ১৪০ 
“লক্ষ্পীকথা” € এ সংক্ষিপ্ত )-_মূল্য 1%০ 


“ন মেধ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে । 
ভজ্জিতাঃ কিতা ধান। প্রয়োবীজায় নেশতে ॥৮ 
শ্রীভা:-_-১।২২।২*, 


কন্মেতে সাধন যোগ জ্ঞানেতে সন্ন্যাস | 
ভক্তির সাধন প্রেম চৈতন্য বিলাস ॥ 


“ন হি অস-্স্ত সংস্লো যোগী ভবতি কশ্চন” 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় (বিযাদযোগ ১ হইতে.-**০৫ 
দ্বিতীয় » (সাংখ্যযোগ ) ৬,০০০০০০৯, ২১ 
তৃতীয় »এ (কর্মযোগ ) সর ্র্যার য 
চতুর্থ » (জ্ঞানযোগ) 55555276 ৩৭ 
পঞ্চম ৮ (কন্ম সন্াস যোগ) 24:225 ৪২ 
বট ৮ (অভ্যাস বোগ ) ৪২-০০-৮৮৪৮ 
সপ্তম ৮” (জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ) ৪৯....-*--- ৫৩ 
অষ্টম ০» ( অক্ষরব্রহ্গযোগ ) ৪7555575 রী 
নবদ ০» (রাজবিগ্ঠা-ব্রাজগুহা যোগ ) 48 ৬৩ 
দশম » ( বিভূতিযোগ ) ৬৩-১০-০০ ৬৮ 
একাদশ » ( বিশ্বরূপদর্শন বোগ ) 5528718, ৭৫ 
দ্বাদশ » ( ভক্তিযোগ) ৭৬৩---.০০০- ৭ 
অয়োদশ » ( ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ ) ৭৮**,৮--০০* ৮৩ 
চতুর্দশ ০. (গুণত্রত্ববিভাগ যোগ) ৮৪ ০*০০০৮০, ৮৭ 
পঞ্চদশ » ( পুরষোস্ভম যোগ ) উ825578 ৯১ 
ষোড়শ » ( দৈবাস্থর সম্পদবিভাগ যোগ ) ৯১০০০০০৪৭ ৯৪ 
সপ্তদশ 5 (শ্রদ্ধীত্রয়বিভাগ যোগ ) ৯৪**০৭০,০০০৪৯৮৮ 


অষ্টাদশ » (মোক্ষবোগ) ১. 5738 ১৪৮ 


থীত। কথা 


ি গু 


প্রথম অধ্যায় (বিষাদ যোগ ) 


শ্রীমন্তগব্দগীতান্তর্গত ওপনিষদীয় ব্রহ্মবিষ্ঠাতে যোগ 
ফুক্তির বর্ণন৷ সুন্্াতিস্ুক্মরূপে কর হইয়াছে । ইহাতে তিনটি 
ঘটক (ছয় অধ্যায়) নিবদ্ধ আছে। স্থূল হইতে সদসৎ 
বিচার সুরু হইয়া প্রথম ফটকে সন্নিষ্ঠার সাধন উপদিষ্ট 
হইয়াছে । তন্মধ্যে এই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে 
অঙ্ঞনের ধশ্মসঙ্কট উপস্থিত হওয়ার শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হইয়া 
নিজেকে শিষ্যরূপে নিবেদন করা তথা উপদেশ প্রার্থনাদির 
বর্ণনা আছে। 

প্রীমান অর্জন শক্তি ও সামধ্যে অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর । 
ধন্মপাশে আবদ্ধ থাকা হেতু এতকাল স্বীয় পৌরুষবলে রাজ্য 
লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। জ্ঞোষ্ঠতম ভ্রাতা যুধিষ্টির 
ধর্মের প্রতীকম্বরূপ । তাহাকে উল্লজ্ঘন করিরা স্বীয় পৌরুষ 
প্রদর্শনে অপারগ অর্জুন, ধার্তরাষ্ট্রগণের ছল চাতুরীর প্রতিকার 
করিতে পারেন নাই । পরে, ধন্মপাঁশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াঁও 


২ গীতা কথা 


কৌরবগণ হইতে নিজ রাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়া পাইলেন না। 
এমন কি পাঁচখানি গ্রাম (জমিদারী ভূসম্পত্তি) পধ্যন্তও 
শঞ্চপাগুবকে দিতে ছুর্যোধনের মতি হইল না। এমন 
'নবস্থার বুদ্ধ অনিবার্য । তাঁই ছুই পক্ষ, কুর ও পাগুবগণ, 
পর্ন্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে একত্রিত হইয়াছেন । অজ্জুনসখা 
্রীকৃষ্ণ, অর্জনের কপিধ্বজ রথের সারধী। অজ্ঞনের গাণ্ীৰ 
নামে প্রসিদ্ধ ধন্থু, অর্জুনের হাতেই রহিয়াছে । যুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ অজ্জুন এতকালের রোষানলে আজই শত্রু 
গক্ষকে দগ্ধ করতঃ ভক্মীভূত করিবেন । তাই উৎসাহের সহিতই 
সারথীলখ। আ্রকৃষ্ণচকে রথ হাকাইতে বলিলেন। আরও 
' বলিলেন যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ দাড় করাও যেন আঙি 
গ্রতি যোদ্ধা ব|ছিয়! লইতে পারি । আদেশমত রথ যথাস্থানে 
রঙ্গিত হইল কিন্তু, অজ্ঞনের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । শক্র- 
এক্ষীঘগণ্র মধো, বন্ধুবান্ধব আত্মীর ববজনগণকে দেখিয়। 
এ্ীধৃষ্ণকে বলিতেছেন যে তাহার মুখ শুষ্ক তথা গাত্র শিখি 
হইতেছে, শরীর কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্তমুষ্টি শিথিল 
হওয়তঃ গাণ্ডীব ধারণে অক্ষম হইতেছে, চন্মজ্বালা করিতেছে, 
মন বিঘুগিত হইতেছে, অশুভ লক্ষণ সকলও দৃষ্ট হইতেছে । 
এই স্বজনগণকে বধ করিয়া কুশল মোটেই দেখিতেছেন না। 
তিনি যুদ্ধজয়, রাজ্যলাভ, সুখভোগ কিছুই চাহেন না। 
কেন না, যাহাঁদের জন্য রাজা হওয়া ব! স্রখভোগ ইত্যাদির 
ইচ্ছ! পৌৰণ করেন, তাহারা তো সকলেই এই প্রতিপক্ষীয় 


প্রথম অধ্যায় ৩ 


দিগের মধ্যে, ধন প্রাণের মমতা ত্যাগ দিয়া, এই যে দাড়াইয়া 
আছেন। ইহীাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া রাজ্যস্থখ তথ নিজের 
জীবনেরেই বা কি সার্থকতা থাকিবে? কৌরবগণ দ্বারা 
হত হইলেও তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে অক্ষম । এক 
পৃথিবীর রাজত্ব ত দূরে থাকুক ত্রিলোকের রাজত্ব পাইলেও 
তিনি ইহাদিকে বধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। শান্ত্রমতে যদিও 
আততায়ী অবশ্য বধ্য, তথাপি ইহাদের বধে পাপই হইবে । 
ইহারা লোভে হতজ্ঞান বলিয়া কি, তাহাদেরও অজ্ঞানী হইতে 
হইবে? কুলক্ষয় জনিত দোষ তথা মিত্রদ্বোহ জনিত পাতকের 
বোধ, এই কৌরবগণের না হইলেও কি তাহাদের (পাগ্তৰ 
গণের ) হইবে না বা হওয়া উচিত নয়? ইহা হইতে তাহারা 
€ পাগুবগণ ) নিবৃত্ত কেন না হইবেন ? 

অতঃপর অজ্জনের প্রজ্ঞাবাদ সুরু হইল যে, কুলক্ষয়ে চিরন্তনী 
কুলাচারধশ্ম নষ্ট হয়। কুলাচারধর্্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুলে 
অধন্ম পরিব্যাপ্ত হয় । অধর্মাচ্ছন্ন হইয়া কুলক্ত্রীগণ ছুষ্ট* হয়। 
ষ্টান্্রীতে বর্ণশক্কর জন্মে । বর্ণশঙ্কর কুলের নরকের কারণস্বরূপ 
হয়। এইরূপে কুলঘাতকদের পিতৃগণ, পিণ্োদক ক্রিয়ার 
লোপে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। কুলঘাতকদের এই বর্ণশঙ্কর 
কারক দোয় হইতে চিরন্তনী বর্ণ্যধন্ম ও কুলধন্দ্ম উচ্ছিন্ন হয়। 
কুলধর্ম্মাই যদি উচ্ছিন্ন হইল ভবে তো চিরস্থায়ী নরকেরই জীব 
হইতে হইবে ! এইটিই ত' বৈদিক মিমাংসার জ্ঞান । হায়। 
হায় কি পরিতাপের বিষয় যে, রাজ্যলাভ সুখের আশায় 


৪ ূ গীতা কথা 

স্বজনগণ বধে কৃতনিশ্যয় হওয়তঃ এত বড় পাপে ডুবিতে- 
ছিলেন! ইহার প্রতিকার ত* তবেই হইবে, যদি নিরন্্ 
অজ্জুনকে ধার্তরা্রগণ বধ করে; এবং তাহা হইলেই ত, 
খানিকটা পাপও কাটিয়া যাইতে পারে । এইরূপে নির্ধেদ 
প্রাপ্ত অর্জন ধন্থর্ধান ভ্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর 
বসিয়া পড়িলেন। 

[হিন্দুঃ বৌদ্ধ, মহম্মদীয়, খৃষ্ঠান ইত্যাদি সকল ধর্ম 
গ্রন্থেই, সৎ ধর্মমনিষ্ঠার উপদেশ আছে । সত্য ও অহিংসাকে 
ভিত্তি করিয়া সকল ধর্মের ধন্মগুরুগণই ধর্মগ্রন্থা্দি প্রণয়ন 
করিয়া গিয়াছেন। সাধনাদ্বার অন্ুশীলিত হইলে অস্তরাত্মা 
উজ্জল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ইহাতে আর সংশয়, 
কি! ] 

এই কুরুক্ষেত্রে আমরা অজ্জনের মধ্যে অহিংসার জাজ্জল্য- 
মান প্রতীক দেখিতেছি। হিংসা বিরতি হইতে অর্জুনের 
অন্তরাত্ম। প্রজ্ঞালাকে উদ্ভাসিত হইয়াছে । তাই ভবিষ্যত 
দৃষ্টিতে অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন। জ্ঞাতি 
আত্মীয়গণকে বধ করিলে কুলন্ত্রীগণ বিধবা হইবেন। বংশের, 
পুর্বব পুরুষগণ যাহারা অপূর্ণকাম থাকিয়! স্বরণস্থ হইয়াছেন, 
তাহারা সকলে জন্মাইতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে, স্ত্রীগণও 
সকলেই পতি সহগামিনী হইবেন না । কালক্রমে দুর্জয় কামের 
ৰশবত্তিনী হইয়া অন্য পুরুষে রতা হইবেন। তাহার ফলে, 
একের ক্ষেত্রে অন্যের উদ্তবরূপ বর্ণশঙ্কর অনিবাধ্য। পুণ্যক্ষীণ 


প্রথম অধ্যায় ৫ 


হইলে স্ব্গস্থ পিতৃগণ পিপ্ডার্থে (অর্থাৎ স্থুল শরীর ধারণের 
জন্য ) উদক্‌ ক্রিয়ার (রজঃ তথা বীর্যের মিলন সংঘটন ) 
অভাব হেতু নীচুকুলে জন্ম লইতে বাধ্য হইবেন। তাহা 
হইলেই ত” অশুচি নরকে পতিত হইলেন । হয়ত, ক্ষত্রিয় 
আত্মার বৈশ্যকুলে পতন হইবে । তবে ত" বর্্যধন্মত গেল। 
এক কুলধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সনাতন বর্ণ্যধর্ম্েরও বিশৃঙ্খলতা 
সংঘটিত হইবে। তবে মানবীয়তার সনাতন জাতিধর্মের 
সার্থকতা থাকিবে কোথায়! শুধু কিনা, রাজ্য স্ুখভোগ 
লোভই, এই মহা অনর্থের হেতু! অহো ধিক! এমন 
জীবনেরই বাকাজ কি! এই সকলই, অর্জুন তাহার প্প্রিয় 
সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া শোকাকুলিত চিত্তে, শর ও ধনু ত্যাগ 
করতঃ রথের উপর বসিয়া পড়িলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় (সাংখ্য যোগ ) 


উক্তরূপে অজ্জনের অশ্রপূর্ণাকুল নেত্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু 
তাহাকে ভৎসনা করতঃ কহিলেন যে--প্রাকৃত মন্তুয্যের হ্যায় 
তোমার এই মোহ, যাহা যশ ও স্বর্গের হাঁনিকর, এই সঙ্কট 
কালে কোথ। হইতে তোমাকে আশ্রয় করিল। ইহা তোমার 
হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচায়ক মাত্র । এই দৌর্ব্বল্য স্বাভাবক 
ভাবে নর বা নারী কাহাকেও সাজে না। নপুংসকই ইহান্ধ 
আধার বা আশ্রয় স্থল । তুমি ইহা ত্যাগ কর, ইহা তোমাকে 
সাজে না, তুমি উঠিয়া! দাড়াও 

[ আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই ষে, শ্রীভগবান অর্জনের সনিষ্ঠাকে 
আমল দিলেন না; বরং এই সন্লিষ্ঠাকে হৃদয়দৌর্বল্যের 
আখ্যা, দিয়া নপুংসকের ভুষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন । 
মোটামুটি শ্রীভগবান বুঝিলেন যে অর্জন তমোগুণে মোহাচ্ছন্ন 
হইয়া আছেন । পক্ষান্তরে ভতনিত অর্জন বুঝিতে পারিলেন 
যে তাহার সখ! শ্রীকৃষ্ণ তাহার অন্তরের প্রকৃত বেদনাকে মায়ার 
কানা ভ্রমে এইব্ূপ কথা প্রয়োগ করিরাছেন । ] 

তাই অর্জন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে,_হে মধুস্থাদন, 
আমি যুদ্ধে কিরূপে পূজনীয় ন্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম, যিনি 
স্বীয় পক্ষপুটের আশ্রয়ে আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, তথ! 
পুজনীয় ধন্র্ধ্বেদের গুরু দ্রোণাচাধ্য, যিনি আমাকেই সকল; 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ 


শিষ্য অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম মনে করেন-_ ইহাদের প্রতিপক্ষে 
অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব? ইহাদিগকে বধ করিয়া যুদ্ধে 
বিজয়ী হওয়তঃ রাজ্যলাভান্তর, অন্নগ্রাস মুখে তুলিতেই তা 
রুধিরলিপ্ত মনে হইবে ! ইহার চেয়ে কি ভিক্ষান্ন ভোজন শ্রেয় 
নহে? একবার মনে হয়, যাহাদিগকে ছাড়িয়া আমরা নিজেদের 
জীীবনকেও বিফল মনে করি__তাহারই বরং আমাদিগকে জয় 
করুহ্। জয় বা পরাজয়--ইহার মধ্যে কোনটি যে আমাদের 
বাঞ্ছনীয় তাহাই ত? বুঝিয়া উঠিতেছি না । এই জ্ঞীতি বান্ধব- 
ণের প্রতি মমত্ব বোধে, নিজকুল তথা জাতির ধর্মহানি সহ্য 
করিতে পাঁরিতেছি না! ; পক্ষান্তরে ক্ষজিয়ের ধর্মযুদ্ধ পরাজ্মুখি- 
নতার ফল স্বরূপ নরকের ভয়। এই উভয় ধর্ম্মসন্কটের মধ্যে 
পড়িয়াই আমি কিংকর্তব্যবিখুঢ় হইয়াছি। তোমার শরনাপন্ন 
জিজ্ঞাস্থ আমি, আমায় শ্রেয় সাধন উপদেশ কর। কিন্তু ইহা 
নিশ্চয় জনিও যে, পুথিবী বা স্বর্গের কোন সম্পদের লোভ 
দেখাইয়া, আমার বর্তমান শোকজ্বালা অপনোদন করিতে 
পারিবে না। অতএবই আমি যুদ্ধ করিব না। 
এইরূপে উভয় সেনার মধ্যে তুক্চিস্তুত অজ্জুনকে শ্রীরু 
হাপিতে 'হাসিতেই বলিলেন যে-_-“আত্মার পতন হয়,” “আত্মা 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন,”- ইত্যাদিরপ তোমার বাক্য হইতে 
বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি আত্মার চিরস্থাযিত্বে নিঃসন্দিগ্ধ ৷ 
খবেশ, তবে তুমি কাহার জন্য কাদিতেছ? নিত্য আত্মার জন্য 
তত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের শোক করিবার কোন্‌ হেতু নাই। যে বস্ত 


৮. গীতা কথ। 


ছিল, আছে এবং চিরাদিনেই থাকিবে-_তাহার বিষয় শোক কি 
কি সম্ভবে? তবুও তুমি যে শোকাস্িত হইয়াছ, ইহা হইতে 
বুঝিতেছি যে-_তুমি নাম ও রূপে মোহগ্রস্ত। তোমার ধর্মম- 
ভীরুতা অযৌক্তিক । কারণ, যাহার স্থিতিশীলতা নাই, সেই 
অসৎ, কি করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে £ 
সং--এরই বিশ্ব ধারণে সক্ষমতা সম্ভব । অতএব সৎ এর 
নিরূপণ করতঃ সৎ এ লক্ষ্য রাখিয়াই ধশ্ম সাধন করিতে হয় | 
নাম ও রূপ অসৎ । অতএব নাম ও রূপের সম্বন্ধে যে তোমার 
ধন্মহাঁনির ভয় উদ্দিত হইয়াছে, উহা কশ্মল (মোহ) ব্যতীত আব 
কিছুই নহে । আর যদি বল যে--ইহারা এই নামে তথ। এই 
রূপে ত" থাকিবে না, ধাহাদের নামরূপের সম্পর্কে কতই না 
উপকৃত হইয়াছি তথা এই যে আমার বর্তমান জ্ঞান, বুদ্ধি তথ। 
কন্মকুশলতা। যে পরম বান্ধবরূগী ভীম্ম পিতামহ তথ ধন্থুব্রেদা- 
চাধ্য দ্রোণ হইতে বিবৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য কেন না! 
শোক করিব? ইহার সমাধান কলে এটিও স্মরণ কর যে, 
আমি, তুমি বা এই রাজন্যবৃন্দ পূর্বেও ছিলাম, এখনও আছি, 
ভবিষ্যতেও সকলেই থাকিব। তবে শোকের ব্যপার কি 
থাকিতে পারে? মনুষ্তগণ কি গতকৌমার ও গতযৌবন 
হইয়া শোকাম্বিত হয়-_-অথবাঁ তৎ তং কালীয় জ্বান বা কন্ম 
হইতে কি কি লাভ হইয়াছে তাহাই ।'বচার করে? আরও দেখ 
--এই যে নাম রূপের সম্পর্ক, ইহা ইন্ড্রিয়ের বিষয় মাত্র ॥ 
অস্থায়িত্ব হেতু আজ যাহা সুখকর কাল তাহাই অপ্রীতিকর । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৯ 


শীতোষ্ধের তুল্য উৎপত্তি বিনাশশীল। ইহা সহা করিতেই 
হইবে। যদি না কর, কোনও কালেই সমচিত্ততারপ 
শান্তাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। সুখে হুঃখে সমচিত্ত 
ব্যক্তিই এই ছুটি দেব দ'নবের লড়াই হইতে যুক্তি পাইতে 
পারে । যদি বল যে, বর্তমানকে অনাদর করতঃ আমি 
তোমাকে এক অজানা ও অনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রলুব্ধ করিতেছি, 
তাহার সমাধান কলে এইমাত্র বলিতে পারি যে, অসতের 
অস্তিত্ব তথা সতের অবিদ্মানতা, নিতান্তই অলীক । যাহারা 
এই ছুয়ের সীমান্ত দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতেই 
শুনা গিয়াছে যে, সং ও অসং, এই ছুয়ের পরেই আত 
অবস্থিত। সেই আত্ম! দ্বারাই চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
তিনি সৎ ও নহেন, অসৎ ও নহেন। তাহার নাশ কেহই 
করিতে সক্ষম নহে । এই যে দেহ সকল-_তাহাঁও সেই চিরস্থায়ী 
অবিনাশী আত্মারই দেহ । অতএব, শঙ্কা ত্যাগ কবিয়া যুদ্ধ কর! 
যদি মনে কর যে, আত্ম! সন্বন্ধীয় জ্ঞান শুধু তোমার একেলার 
থাকিলেই ত; চলিবে না__প্রতিপক্ষীয় আত্মীয় যাহারা হত 
হইবেন, তাহাদের সুখ ছুঃখ উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? 
তাহাদিগতক বধে কি নিমিত্ত পাপ হইবে না? তথা আত্মীয় 
স্বজনগণের সুখ ছুঃখ কি নিতান্তই উপেক্ষার যোগ্য ? তবে পাপ 
পৃণ্যেরই বা মূল্য কি? তাহার উত্তরে শোন--যে ব্যক্তি এই 
্সাত্মাকে হস্তা বলিয়া জানে তথা যে হত বলিয়া মনে করে, 
তাহারা উভয়েই অজ্ঞানী । আত্মা! কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন ন! 


১০ গীতা কথা 


বা মরেনও না, অথবা জন্মিয়া বিদ্কমানতারূপে বিশিষ্টও হয়েন' 
না। আত্ম জন্মরহিত, নিত্য অবিকারী তথা! অতি পুরাতন । 
শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। উক্তরূপে বিনি আত্মাকে 
জানেন তিনি কিরূপে কাহাকে আঘাত বা হত করিতে 
পারেন? তুমি মনে করিতেছ যে--তবে জন্ম ও মৃত্যু, ছুইটিই 
কি ভ্রান্তিমলক ? না, ভ্রান্তিযুলক কেন হইবে? জীর্ণ বস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া নতৃন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় আত্মার দেহত্যাগ 
ও দেহধারণকে বুঝিবে। বস্ত্র মলিন ব জীর্ণ হইলে তাহা 
পরিত্যাগ করাইবার কালে অপোগণ্ড শিশুই রোদন করিয়! 
থাকে কিন্ত প্রাপ্ত বয়স্কের হর্ই হয়। জ্ঞানবান ব্যক্তি 
আত্মাকে অচ্ছেছ্য, অদাহ্া, অব্রেগ্, অশুধ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, 
স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকাধ্য জানিয়া শোক 
প্রাপ্ত হয়েন না। আর যদি ভূমি বেদমার্গ ছাভিয়া ন্যায় যুক্তি 
অনুসারে পরমানুবাদ দ্বার! স্থুল হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব 
মানিয়াও লও তবু, নিত্য জন্মশীল তথা মরণশীল আত্মার জন্ত 
শোক করিতেই পার না। কেন না জাত ব্যক্তির মৃত্য অতি 
নিশ্চিত তথা মুতেরও দেহধারণ অবশ্যন্তাবী । এই অপরিহাধ্য 
বিষয়েই বা শোক কি? যে জীবগণ জন্মের পুর্বে অব্যক্ত 
ছিল, মৃত্যুর পরও অব্যক্তই হইবে সেই অব্যক্তের নিধনে 
পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে ? 

তুমি মনে করিতেছ যে আমি এমন এক আত্মার বিষম 
বলিতেছি, যাহ! দেখ! শুন! বা বলার বাহিরে, অথচ তোমাকে 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১১. 


এ তত্বের দোহাই অন্ধের মত মানিয়া লইতে হইবে । সে বিবয়ে 
এই বৰলিতেছি যে, ঞ্কবিগণ এ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, 
জ্ঞানীগণ আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়া আত্মার বিষয় বলেন বা শোনেন । 
কিন্তু শুনিয়াও আত্মাকে বুদ্ধির ছারা অবধারণ করিতে সক্ষম 
হয়েন না। সেই একই আত্মা নিত) স্বরূপে সকল দেহীর 
দেহেই আবদ্ধ । কোন জীবের জন্যই তুমি শোক করিতে 
পার না। 

তোমার শঙ্কা হইতেছে যে, তবে ত' হিংসাদি কঙ্মে কোনও 
পাপই হয় না, তথা সদাচার বলিয়াঁও কোন ধন্মেরই মুল্য 
নাই! এতদ্বিষয়ে এই শোন ঘে, যাহার যাহ! স্বধশ্ম তাহার 
পক্ষে তাহাই সাচার । তুমি ক্ষত্রির, তোমার পক্ষে যুদ্ধই 
সদাচার। ধর্মযুদ্ধ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠতর ধর্ম ক্ষজিয়ের জন্য 
নাই। স্বধন্ম্ের দিকে লক্ষ্য করিলেও ত" তুমি, আত্মীয় স্বজন 
বধে বিরত হইতে গার না। স্বধন্্ন সাধনই স্ব্থের কারণ 
স্বরূপ । এই যে অযাচিত মুক্তদ্বার স্বর্গধরূপ যুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছে, ইহা তোমার পক্ষে পরম ভাগ্য মানিতে হইবে। 
যদ্দি এই যুদ্ধ না কর তবে স্বধন্ম উপেক্ষা করা হেতু পাপগ্রস্থ 
হইবে । * অধিকন্ত, লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীন্তি ঘোবিত 
করিবে । উহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে 
বিরত হইয়াছ মনে করিয়া মহারথগণ--ধাহাঁরা তোমার, 
“বীরত্বের প্রশংসা সর্বদাই করেন__তাহারাও তোমাকে তুচ্ছ মনে 
করিবেন। তোমার শক্রগণ তোমাকে ছূর্বল ভাবিয়া নিন্দা 


-১২ গীতা কথা৷ 


করতঃ কতই অবাচ্য বাকা উচ্চারণ করিবে । বল, তাহ! হইতে 
আর বেশী ছুঃখের কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে, স্বধন্ম নিরত 
হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গলাভ করিবে ; আর যদি 
যুদ্ধে জয়ী হও তবে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএবই যুদ্ধে কৃত 
নিশ্চয় হইয়া উঠিয়া দাড়াও । 

তোমার শঙ্কা হইতেছে যে, আমে তোমাকে যে আত্মার 
বর্ণনা করিয়াছি তিনি দেহাদির সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ব। সুতরাং 
তিনি পাপ পুণ্যের অতীত হইলেও তুমি দেহাত্ববুদ্ধি লইয়া 
হিংসাত্বক কন্মে পাপভাগী হইবে না, সে কেমন করিয়া হইতে 
পারে! ইহার যুক্তি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি স্থখ ও ছুঃখ, 
লাভ তথা অলাভ, জয় এবং পরাজয় সম্বন্ধে সমবৃদ্ধিবিশিষ্ট 
হইয়! যুদ্ধরূপ স্বধশ্মান্থরোধেই যুদ্ধকর। এইরূপে কোনও 
পাপই তোমার হইবে না। 

যদ্দিবল যে সুধু যুক্তিবাদ শুনিয়াই তুমি কিরূপে সমবুদ্ধি 
বি।শষ্ট হইবে । তাই আরও বলিতেছি যে-_-এই যে সমবুদ্ধির 
যুক্তি বলা হইল, ইহ আমারও কিছু মনগড়া নয়। ইহ! 
সাংখ্য শান্ত্রেরহ নিণীত তত্ব । এই বুদ্ধিতত্বই গুণসাম্যরূপ। 
প্রকৃতির প্রথম বিকশিত ক্ষেত্র । ইহারই নাম গ্রজ্ঞাভূমি | 
ইনি বেদব্ধরূপা, সদ! চিৎসত্তায় উদ্ভাসিত ! এই প্রজ্ঞালোকেই 
সমন্ত বিশ্ব রচিত হইয়াছে। এই স্থানে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট 
(লোকেরাই অবস্থান করেন। এই প্রজ্ঞাভূুমিতে যুক্ত হইয়! 
সাহাতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিবে সেই যুক্তি বলিতেছি, 
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শ্রবণ কর। তাহার দ্বারা কন্মবন্ধন চিরদিনের জন্য ত্যাঁগ 
করিতে সক্ষম হইবে । এই যুক্তির নাম যোগ। ইহাতে 
আরব্ধ কম্মের নাশ নাই। আরম্ত করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না' 
করিতে পারিলেও প্রত্যবায় পাপের ভাগী হইতে হয় না। 
অতি অল্প মাত্র এই যোগ আচরিত হুইয়াও, মহৎ ভয় অর্থাৎ: 
অধোগতি হইতে রক্ষা করে। 

এই যোগে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা রূপে একেতেই স্থিতিলাভ 
করে; অর্থাৎ বুদ্ধি প্রজ্ঞার সঙ্গেই যুক্ত থাকিয়া নিশ্চয় করে, 
বিষয়ে যুক্ত হইয়া! কামাত্মিকা হয় না। কিন্তু ধাহারা এই: 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করেন নাই, কাম কামনার মধ্য দিয়া 
তাহাদের প্রজ্জারশ্মি মলিন হওয়তৎ কোনও বিষয়েই সম্যক 
অবধারণ করিতে পারে না। অতএব তুচ্ছ অংশ মাত্রেই 
মাসক্ত হইয়। মনে করে যে সবটাই পাইয়া বসিলাম। দেখ 
না, সম্পূর্ণ বেদের মধ্যে কম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাঁণ্ড ছুটাই 
আছে। অথচ, সেই অন্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কান্মকাণ্তীয় 
স্বর্গভোগাদর ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া! ভোগ এশ্বর্য লাভের 
উপায় স্বরূপে বিবিধ যাগজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসায় আত্ম- 
বিস্মৃত হওয়তঃ মনে করে, যাহা কিছু সার বস্তু, ইহাই 1. 
পক্ষান্তরে, জন্ম তথা মৃত্যুর্প অতি ছুঃখের বিষয়কেও বরণ 
করিয়াই লয়। ভোগ এশ্বর্ণোর মধ্যে থাকিয়া তাহা হইতে 
মৃত্যুরূপী কালদ্ার৷ বিচ্ছিন্ন হুওয়া যে কত ছুঃখের, তথা পুনঃ 
গর্ভ যাতনাদি স্থুরু করিয়া জীবনব্যাপী আধি ব্যাধি দ্বারা, 
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কিট হওয়ার ছুঃখ, অনুমান করিতেই পারিতেছ। ভোগ 
এশ্বধ্যে মন্ত ব্যক্তিগণের বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধান বিষয়ে 
নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞার উদ্ভব কখনই হয় না। 

“বেদ সকল কি তবে মান্য নহে”, এ আশঙ্কা করিও না। 
অক্ষর ব্রহ্মই বেদরূপে পরিণত হইয়া ত্রিগুণান্তর্গত বিষয় 
সমূহের সদসৎ বিচার করিরা ব্রহ্ম নিরূপন করিয়াছেন তথা 
ভূরাদি সপ্তন্বর্গের ছন্দঃ বিভাগ ক্রমে ভোগ সাধন, স্বর্গপ্রাপ্তির 
উপায় স্বরূপ মান্ত্রবর্ণিক ব্রাহ্মণ এবং ফলশ্রুতিপূর্ণ সংহিতা 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই সকলই ত” ত্রেগুণ্য বিবয় মাত্র । 
তোমাকে পুর্রবেই বলিয়াছি যে, গুণসাম্যরূপী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠান প্রদ্ছাক্ষেত্রে অধিষিত হইতে হইবে । এই ক্ষেত্র 
হইতেই প্রবৃত্তিবপিনী রজোগুগ রাগাত্মিক! (বাসনাত্মিকা ) 
বুদ্ধি স্থ্টি করিয়া পৃথক পৃথক বা মিলিত রূপে ত্রিগুণের ক্ষেত্র 
স্থষ্টি করে। তাই বলি, ভুমি ত্রিগুণের উদ্ধে খাকিপ়া সমন্ব 
বুদ্ধিযোগে গুণসম্পর্ক হীন হও । তবেই ত” স্ুখছুখাদি দ্বন্দের 
পশ্বন্ধ ছাঁড়িতে পারিবে ও চিরকাল এক রসেই শীম্ত থাঁকিবে। 
এবং অভাব পূরণ তথ! লব্ধ বস্তর সংরক্ষণ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি- 
লাভ করতঃ আত্মাতেই তৃপ্ত থাকিতে পারিবে। 

যদি বল, যে ইহা হইতেই তোমার সব্বার্থ সিদ্ধি লাভ 
হইবে কি না। এতদ্বিষর়ে ইহাই প্রকৃষ্ট বচন হইবে যে 
সকল দিকে জল প্লাবিত হইলে এক ক্ষুদ্র কূপের প্রয়োজনীয়ত। 
যতটুকু থাকে, বুদ্ধিতত্বে অধিষ্ঠিত জ্ঞানীর সমস্ত বেদেও 


ছিতীয় অধ্যায় ১৫ 


“ততটুকু প্রয়োজন থাকে । কারণ প্রজ্ঞার বিকাশই বেদজ্ঞান। 
সেই প্রজ্ঞাতে স্থির বিজ্ঞানী সমস্ত বেদজ্ঞানেরই অধিকারী 
হয়েন। অথবা বেদজ্ঞান দ্বারা প্রজ্ঞালাভের নিমিত্তই বেদোক্ত 
বজ্ঞ অনুষ্ঠেয় । সেই গ্রজ্ঞাতে স্থিত বিজ্ঞানীর উহা সতঃই 
লভ্য হয়। 
আর যদ্দি তুমি বল যে ত্রিগুণ সম্পর্ক ছাড়িয়া আত্মতৃপ্ত 

থাকিলে, ভাল মন্দ বিচার পূর্বক কর্ম করা যাইবে কি 
প্রকারে ? সদসতে নিরপেক্ষ থাকিয়া কি কর্তব্য কন্ম করা 
যাইতে পারে? উত্তমাধম কর্মফল বিচার পূর্বক কন্ম না 
করিলে আন্ুকুল্য হইবে কেমন করিয়া? তছিষয়ের সমাধান 
পূর্বক বলিতেছি যে, কন্মেই তোমার অধিকার কিন্তু কম্মফলে 
ত” তোমার কর্তৃত্ব নাই। অতএবই কর্মফল হেতু কনম্মে যেন 
তোমার প্রবৃত্তি না হয়। যদি বল, তবে কেমন করিয়া কশ্ম 
করিবে, তাহার যুক্তি শুন। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাব 
বিশিষ্ট হওয়ার নাম যৌগ । তুমি সেই সমব্ববুদ্ধি স্বরূপ যোগে 
থাকিয়া ফলাসক্তি বর্জন পূর্বক কর্ম কর। সমত্বকেই যোগ 
বলে। প্রজ্ঞাতে (বুদ্ধিতে ) যুক্ত থাকিলেই উহ! সম্ভব হইবে । 
কারণ, হে ধনপ্তীয়, বুদ্ধিষোগ হইতে কন্ম অনেক সিড়ি 
নীচে--হথা (১) বুদ্ধি-তত্ 

(২) অহঙ্কার 

(৩) মন 

(5) বৃত্তি 
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(৫) জ্ঞানেন্দ্িয় 

(৬) কর্মোন্দছিয় 

(৭) প্রাণ 

(৮) অভন্মাত্র 

(৯) ভূত 

(১০) স্ুলদেহ 

(১১) স্ভুল দেহের কর্ম 

তুমি বুদ্ধিতত্বের আশ্রয় লইবার জন্য সঙ্কল্প কর। ফল- 

কামীগণ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর'জীব মাত্র। বুদ্ধিতত্বে যুক্ত ব্যক্তি 
এই সংসারে পাপপুণ্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করেন। সুতরাং 
বুদ্ধিতত্বে (প্রজ্ঞাতে) যুক্ত হইবার নিমিত্তই যোগানুষ্ঠান কর। 
কন্ম সকল করিয়াও তাহার ফলভোগী ন1 হওয়ার কৌশলই 
যোগ। প্রজ্ঞাতে যুক্ত হওয়া রূপী ষোগই কন্মসম্পাদনের 
কৌশল (চাতুধ্য ); কারণ স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবসায়াত্মিকা' 
€ নিশ্চয়াত্বিক। ) বুদ্ধি দ্বারা শুধু বিচার থাঁকে, পক্ষান্তরে 
বাসনাত্বিকা বুদ্ধি থাকে না । 
বুদ্ধিতত্বে যুক্ত ভ্ঞানীগণ কণ্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম বন্ধন 
হইতে মুক্ত হওয়তঃ সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরম শান্তির অবস্থা লাভ 
করিয়া থাকেন । তুমিও তোমার সংস্কার সমুহের জন্য ভাঁবন। 
করিও না যে এতশত বিরুদ্ধ চিত্র-সংস্বার থাকিতে, তুমি কি 
প্র অবস্থায় উপনীত হইজে পারিবে 2 হই? তুমিও পারিবে-- 
যখন তোমার বুদ্ধি অসংখ্য বাসনারূপ জঙ্গল হইতে নির্গত 
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হইয়া নিশ্চয়াত্িক। বুদ্ধি লভি করতঃ আর জানিবার ব। 
বুঝিবার জন্য কৌতুহলী ভইবে না, তোমার স্ির-প্রজ্ঞাতে 
সবই পরিস্ফুট দেখিতে পাইবে । এ বুদ্ধি তত স্থিতিলাভ 
কিরপে হইবে তাহা শুন। নানা ফলশ্রুরতি হেতু তোমার 
বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি, সদসৎ বিবেক দ্ধ অসৎ ত্যাগ করিয়া, 
ষখন সৎ ধারণাতে নিশ্চল হওয়তঃ একাগ্রতা হেতু সমাধিতে 
অচলভাবে নিরুদ্ধ হইবে, তখনই তুমি প্রজ্ঞাতে স্থিভিলাভরূগী 
যোগপ্রাপ্ত হইবে। 

এইবার অজ্ঞুনের শ্থিতগ্রজ্ঞ হইবার একাস্তিক ইচ্ছা! হইলে 
হ্থিজ্ঞাস। করিলেন যে--হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্জের লক্ষণ 
কি এবং বুখিত অবস্থায়ই বা তিনি কিরূপে চলাফেরা করেন ? 
প্রীকফ্ণ তখন, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ছের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন £_- 
হে পার্থ, যখন কেহ সমস্ত মনোৌগত কামন। পরিত্যাগ করিয়া! 
আপনিই আপনাতে তুষ্ট থাকেন, তখন তাহাকে স্থিত প্র 
বল। যায়। বিনি ছুঃখে উদ্বেগশুন্য, সুখে স্পৃহ? শুন্য” ধাহার 
অন্ভুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থিতহ্বী 
মুনি বলা যায়। যিনি দেহ জীবদাদি সকল বিষয়েই মমত!- 
শৃন্য, তৎ তত বিষয়ে শুভ প্রাপ্তিতে সম্তোৰ বা অশুভ প্রাপ্তিতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিশিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কচ্ছপ যেমন 
কর চরণাদি অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনি 
বিনি রূপরসাদ্ি ইন্ড্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ 
করিয়! লন, তিনিই স্থিতগ্রাঙ্ঞ | কিন্তু, ইহা মনে রাখিও যে 


১৮ গীতা কথা 


নিরাহারী (বিবয় ভোগে নিবৃত্ত ) ব্যক্তির ইন্ছ্রিয় বর্গের 
তৎকালীন বিষয় উপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা ত 
থাকিয়াই যার। হবে বুদ্ধির পরে স্থিত পরমাত্মাকে দেখিয়া 
বিষয় বাসনাও নিবুভ হয়। হে কৌন্তেয়, চিত্তবিক্ষেপকারী 
ইন্ড্িমনবর্গ বন্্রশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপুর্বক হরণ 
করে। তবেহ দেখ যে, শুধু দেহিক সংযম দ্বারাই প্রজ্ঞাতে 
স্থিতি লভ্য হইবার নহে। বরং সেই সকল ইন্দ্রিয়গণকে 
সংযত করিয়া আমি যে সকলেরই চিদাতআ্াতে আনন্দবিগ্রহথ 
রূপে অবস্থান করিতেছি, সেই আমাতে যুক্ত হইয়া থাকিতে 
হইবে ; কারণ আত্মানন্দে মগ্ন থাকিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে ন৷ 
এইরূপে ষাহার ইন্দ্রিগণ বশে আনিয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত জানিও। আমাতে ঘুক্ত হইতে বলিয়াছি বলিয়া 
শঙ্কা করিও না। আমাতে ( পরমাত্মন্ঘরূপ ) যুক্ত না 
হছলে জীবপুরুবের পতন এবং নাশ অবশ্যম্ভাবী । তাহার 
কারণ, শববর চিন্তাকারী পুকাধেব বিষায়ই আসক্তি জন্মে, 
ভক্তি হইতে কামনা, কামনা বার্থ হইলে ক্রোধ, ক্রোধ 
হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিনাশ এবং তৎপরে বুদ্ধিনাশ 
হয়। বুদ্ধিনাশে ত” প্রন্ঞাশ্রিত জীবেরই নাশ হইল। কিন্তু 
তই বলিয়া ইহা যেন ভাবিও না ২ স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার অর্থ 
বিংয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া! দেওয়]। 

প্রত্তা বিধি বিধান করেন হেতু,  প্রজ্ঞা- 
স্থিত আত্মাই বিবেয়াত!। বিধয়াঞ্া রাগছেষমূক্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯) 


আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সমুহ ভোগ 
করিয়াও আত্মতৃপ্তই থাকেন। আত্মতপ্তিতে জীবের 
সমস্ত ছৃঃখেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রসন্নচিত্ত 
ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থিতি লাভ করে। যে ব্যক্তি 
প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ না করিয়াছে, সে কাম কামনা হেতু 
বুদ্ধিতত্বের অতি নিয়স্তরের বিষয়ে থাকিয়া বুদ্ধির অধিকারী 
হইতে পারে না। বুদ্ধিজাত যে ভাব, সেই ভাবও 
তাহার আয়ন্তীভূত নহে। অতএবই বিপধ্যস্ত ভাব লইয়া 
শাস্তির অধকারীও হইতে পারে না। অশান্ত ব্যক্তির আবার 
সুখ কোথায়! তবেই দেখ, প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরই স্তবখ 
হইতে পারে। অন্যথা, ইন্দ্রিয় বিষয়ে যে সুখ তাহ! ভোগ 
করিবার মত বুদ্ধির স্থিরতাই যে হইতে পানে না । চিত স্থির 
না রাখিনা স্থুখ ভোগও ত' সম্ভব নহে। যেহেতু স্থখভোগ 
কালীন চিন্তে ভাবী বিচ্ছেদ ভয় ব1 সন্দেহ উদ্রিক্ত হইয়! বাঘাত 
জন্মায়। বুদ্ধিযোগ দ্বারা সৎ লক্ষিত চিৎ রূপে পরিণত হইয়া, 
কন্ম ও জ্ঞানের পূর্ণতা দ্বার! পূর্ণ মনোরথ হইয়া জীব যখন স্বীয় 
আনন্দন্বরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন স্থুল বিষয় ভোগে 
নিরপেক্ষ হইয়া যোগে বা ভোগে সমানরূপে প্রসন্ন থাকেন । 
অযুক্ত আত্মার মন চলমান ইন্দ্রিয়গণের ফেটিকে অনুসরণ করে, 
সেই ইন্দ্রি়টী জলস্থিত নৌকাকে বায়ু যেমন চালিত করে 
তক্্রপই প্রজ্ঞাকে হরণ করিরা থাকে । দেই হেতুই হে 
মহাঁবাহো, ধাহার ইন্ডরিয়গণ বিষয়সমূহ হইতে বিমুখীকৃত 


স্১ ৫ গীতা কথা! 


হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিও । স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির 
এবং বিবয়ীর মধ্যে কত অন্তর তাহা,শুন। যে প্রজ্ঞালোকতত্ 
সর্বসাধারণ ভূতগণের পক্ষে রাত্রি স্বরূপ অর্থাৎ বিষয় তমপাচ্ছুন্ন, 
তাহাতে সংঘমী পুরুষ দিবালোকের ন্যায় বিচরণ করেন এবং 
যাহাতে বিষয়াসক্ত ভূতগণ জাগিয়। থাকিয়া,বিচরণ করে, ঘেই 
কাম কামন! রূপ অজ্ঞান তমকে স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি রাত্রি তুল্যই 
জানেন (অর্থাৎ বিষয়ে নিলিপ্ত থাকেন) | আশঙ্কা করিও না যে, 
তবে স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয় ভোগ কিরপে করিবেন শুন, 
যেমন সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, স্থির, একরূপ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠিত 
সমুদ্রে কতশত সহস্র সহঅ নদ নদী প্রবেশ করিয়া বারি রাঁশিকে 
ঢালিয়া দিতেছে, অথচ এ জলরাশির দ্বার! সমুদ্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও 
বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচরে হয় না, তদ্রপই সকল বিষয় প্রপঞ্চরাশি 
যে পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়। বিলীন হয়, সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান ব্যক্তি উক্ত নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি 
পাইতে “পারে না। মে পুরুষ স্মস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া 
নিম্পৃহ, নিরহস্কার, নিম্মম হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শাস্তি 
প্রাপ্ত হন। হে পা এই ভূমিতে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে) স্থিত ব্যক্তি 
কখনও মোহ গ্রস্ত হন না। এখানে স্থিতি লাভ করিয়া শরীর 
ত্যাগ করতঃ অন্তকালে ব্রন্মনির্ববান প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 

[ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্ষ্টিতে সদসৎ ধম্মাধন্মের 
কম্মীকম্মের অবতারণা পূর্বক সংক্ষিপ্ত মীমাংসা হইল । 
সংব্রহ্ষনামক প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ করাই ব্যষ্থিতে ধর্ম তথা 


তৃতীয় অধ্যায় 


কর্ম । স্থিত প্রজ্ছ হইয়া কম্মকরতঃ সমব্ববুদ্ধি ফলে পাপ পৃণ্যের 
(ত্রিগুণের ) অতীত হলেই * শান্তিলাভ কর। যায় এবং ইহাই 
ব্রাহ্মী স্থিতি ] 


তৃতীয় অধ্যায়__ (কর্ম যোগ) 

অজ্জুনি বলি:লন--হে জনাদ্দন, উপরোক্ত তামার যুক্তি 
তথা উপদেশাবদী শুনিরা মামি সংশয়ে পড়িয়াছি । যদি 
তোমার মতে বুদ্ধিতত্বে অবস্থান করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত 
হইল, তথ নুদ্ধিষোগ অপেক্ষা কর্ম অনেক নিয়স্তরের ইহাও 
বনিত হইল, তবে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধকন্মে নিযুক্ত 
কটিতেছে ? আমার মনে হইতেছে যে পরস্পর বিরোধী বাক্য 
দ্বার। আমাকে মোহিত করিতেছ। যন্দারা আমি শ্রেয় লাভ 
করিতে পারিব তাহাই নুনিশ্চিতরূপে একটি বল্‌। শ্রীকৃঃণ 
বলিলেন হে অনঘ, আমিত” পুব্রেই তোমাকে বলিয়াছি ঘে, 
এই জগত্রে স্থিতিস্থাপকতার মূল উৎস ছুই প্রকারের যাহা! 
হইতে বিশ্বকত্ম নিয়ন্ত্রিত হর । ইহলোকে জ্ঞানযোগ দ্বারা 
সাংখ্যতত্ব পর্যালোচকদের, তথা কম্মযোগ দ্বার. এ তত্বে 
স্থিতিলাভের প্রযত্ুকারীদের স্থিতিস্থাপকতা লাভ হয়। এই 
ছুই প্রকারেরই নিষ্ঠা আছে। পূর্ধধরে তোমাকে কন্ম করিয়াও 


২২ গীতা কথা 


তাহার ফলে বদ্ধ না হওয়ার যে কৌশল উপদেশ দিয়াছি-_সেই 
নৈষ্ষম্ম্যপিদ্ধি কর্ম না করিয়! একহই লাভ করিতে পারে না । 
তথা কন্মফলসঙ্গ না ত্যাগ দিয়াও কেহই উপরোক্ত 
লক্ষ্য, নৈষ্বর্মসিদ্ধি নামক প্রজ্ঞাতে স্থিতি লাভ করিতেও 
পারে না। কেন না কেহই ক্ষণকাঁল মাত্র কন্মত্যাগে অকন্মা 
হইয়া কখনও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা 
অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করিতে বাধ্য হয়। যে মু 
কর্মেন্দ্িয়বর্গকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তা করে সে 
ত” কপটাচারী । পক্ষান্তরে, যে ব্যক্ত ইন্দ্রয় সকলকে মন দ্বার! 
সংযত করতঃ কর্মেব্দ্রিয়ের দ্বারা ফলাসক্তি বর্জন পূর্বক 
যোগাচরণ করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । তুমি কর্তব্য কর্ম কর। 
কন্ম অকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । অবিকন্ত অকর্্মা থাকিলে তোমার, 
দেহযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৃ 

যদি বল যে, ইহার দ্বারা ত” নিণীত হইল না যে 
কোন্‌* কোন্‌ কন্ম আঢরণীয়। তছুত্তরে শুন। যজ্ঞার্থে 
কন্ম ভিন্ন অন্য কম্মে লোক সকল বন্ধন প্রাপ্ত হয়। তুমিও 
যজ্ঞার্থেই ফলাশক্তি ত্যাগ দিয়া কন্ম কর। যজ্ঞার্থে কম 
কিরূপ তাহা! বলিতেছি। পূর্ববকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্জসমেত 
প্রজাগণকে স্থষ্টি করিঝা এই বাঁক্য বললেন যে এই যজ্ঞদ্বারা 
তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও । এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভিষ্ট- 
ভোঁগপ্রদ হউক । এই যজ্দদ্বার দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর 
-এবং সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করুণ । এই প্রকারে 
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একে অন্ের ছার! সংবদ্ধিত হইয়। পরম শ্রেয় লাভ করিবে । 
ষজ্ঞদধার সংবদ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে আভীই ভোগ্য- 
সমূহ দিবেন । তাহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্ত সকল তাহাদিগকে 
প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে, সে নিশ্চই চোর । যজ্ঞাবশেষ- 
ভোজী সজ্জনগণ সব্বপাপ হইতে মুক্ত হরেন। কিন্তু যাহারা 
কেবল নিজের জন্য পাকণ্করে সেই পাপিষ্গণ পাপই ভোজন 
করে। এখন বেশই বুঝিতে পারিলে ষে বিশ্বকর্ম পরিচালক 
দেবগণ হইতে আমরা নিজ টিজ প্রয়োজনে যাহা কিছু উৎপাদন 
বা ব্যবহীর নিমিত্ত পাইয়া থাকি তাহার অগ্রভাগই দেই দেব- 
গণের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করার নামই যজ্ঞ । [ যথা, শঙ্ত কাটিয়া ঘরে 
তুলিয়া বীজ রক্ষা করিতে হয় এবং পঞ্কান্নের অগ্রভাগ অগ্রিতে 
আকুতি দিয়! নিজের জঠরাণ্ী বুদ্ধি করিতে হয়। ] অন্ন হইতে 
প্রানীগণ, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্জ হইতে মেঘ, কন্ম হইতে যজ্ঞ, 
বেদে হইতে কর্ম, অক্ষর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে । 
সেই হেতু অক্ষর ব্রহ্ম, সদা ষ্ছে প্রতিষ্ঠিত আছেন । তাহ! 
হইলেই জানিতে পারা গেল যে-যে' কোন যদ্ছেই ভোক্তাব্বপে 
অক্ষররূপী বিষুণ বর্তমান আছেন । এইরূপে যে বিশ্বচক্র 
প্রবর্তিত আছে, যে ইক্দ্রিয়াসক্ত পাগী ইহ'র অন্থবর্তন ( অর্থাৎ 
বিশ্ব কর্মচক্র পরিচালন সহায়তাঁকল্পে অ'শ গ্রহণ ) না করে, 
তাহার জীবন বৃথা । 

স্থিত প্রজ্ৰের লক্ষণ সকল বিবেচন। করিয়া, তুমি সন্দেহ 
'করিও না! যে এই জগচ্চক্রের ব্যাপারে যজ্ঞকন্ম দ্বার! অংশীদার 
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না হওয়ার ফলে স্থিত প্রচ্ঞ ব্যক্তিও পাপী হইবে । তাহা নহে, 
কারণ স্থিতপ্রচ্ভ ব্যক্তি ত' গ্ুণধমূহের সাম্যাবস্থার ফলে 
হ্গগন্চক্রের বাহিরেই আছেন । ইহাই ত” ব্রান্মীস্থিতি । দেবগণ 
তথা ভূতগনেরই এই জগন্চক্র চালনার দায়িত্ব । ইহারা ব্রহ্মার 
গ্লীতির নিমিত্ত তথা আত্মার পুর্ণতা লাভের নিমিত্ত ইহা 
করিবেই। জীবগণ আত্মার পূর্ণতা সাধন করিলেই ব্রহ্গার 
পীতি জন্মে । কিন্ত, ধিনি আয্মাতেই প্রীত আত্মাতেই পরিতৃপ্ত 
এবং আত্মমতেই সন্তষ্ট থাকেন তাহার আবার কর্তব্য কি? 
এই জগতে পেই স্থিতবী যুনি ব্যক্তির কশ্মদ্বারা কোনও অর্থ- 
সিষ্ষধি তথা কন্মের অকরণেও অনর্থের সম্ভবনা মোটেই নেই । 
নত” সর্বভূত মণ্যে তার নিজ প্রয়োজনে কিছু আশ্রয় 
করিবার থাক । অতএব ভুনি সতত অসক্ত হইয়। কর্তব্য কণ্ম 
কর। যেহেতু অস্ত হইয়াই কম্ম আচারণ করতঃ লোকে 
পর্মপদ প্রাপ্তি করিয়া থাকে । জবকাদ্ি রাজধ্জগণও কম্ম 
ছ'রাই পিঞি প্রাঞ্ধ হইনা ছিলেন। আত্মস্থ হইয়াও লোক 
দাক্ষা অখাৎ জগভে দষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্যেও তোমার 
কর্দ কর। উচিত । কেন না শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরিত পথেই 
জনসাধারণ চলিয়া থাকে। আমার ত* ব্রিলাক মধ্যে কিছুই 
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নই, তবুও কর্মে বর্তমান আছি । যদি আমি 
অননস ভাবে কন না করি, তবে মানুষেরাও আমারি পঞ্থে 
চলিবে। ফলে, আমার কন্ম না করায় এই সকল লোক উচ্ছক্স 
যাইবে এবং বিশুঙ্খলতার মহাদায়িহও আমাকেই লইভে 
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'হইবে। প্রজাগণের বিনাশ সাধন আমার দ্বারাই হইবে, কারণ 
আমিই যে কেন্দ্রিয়শক্তির আাধারিভূত পরমাত্া! । 
আত্মস্থ হইয়াও কেন কন্ধম করিতে হইবে তাহার উত্তর 
শুন। হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসক্ত হইয়া যেমন কম্ম 
করে, জ্ঞানীগণ অনাসক্ত হইয়া তেমনই কর্মান্ষ্ঠান করিবেন । 
জ্ঞানীগণ কন্মে আসক্ত অভ্ঞনীদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না 
অর্থাৎ নিজে স্থিতপ্রচ্ছ হওয়তঃ অকন্ম অবস্থালাভ করিয়া! কম্ম 
ত্যাগের প্রশংসা করিবেন না। বরং কম্মনকল আচরণ করতঃ 
জনসাধারণকে কর্মে নিয়োজিত করিবেন । কারণ- নিষ্টযুক্ত 
হইয়া স্বভাবজ কম্ম আচরণ ফলেই চিদাত্মার আবরণ ক্ষয় হয় 
এবং সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়। তৎপুর্বেেই ব্রহ্মাজ্ঞানের মহিমা 
কর্মাসক্ত জনসাধারণকে শুনাইলে কীটদষ্ট ফলের ন্যায় জীবের 
অপরিণত অবস্থায় নষ্ট ভ্রষ্ট হইবারই সম্ভবন!। প্রকৃতির গুণ 
দ্বারাই জীবগণের এ মোননতি, যথা অসৎ হইতে সং সং হইভে 
এবং চিৎ হইতে আনন্দ__এই পর্যায়ক্রমে পদলীভ হইয়া 
থাকে । অহঞ্কারমুগ্ধ জীব মনে করে আমিই কর্তা । কিন্ত 
হে মহাবাহো। গুণ ও কম্ সমুহের বিভাগ যশহারা তত্বতহ 
জানেন গুণ পরিণাম স্ুলছুত তথা রূপরসাদি বিষয়সমূহ সত্ব 
£১ তম গুণত্রয়েরই সম্পূর্ন, আশ্রিত জানির। "তাহারা কর্তৃত 
অভিমান ত্যাগ দেন। প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ 
গুণজাত দেহেন্দ্রিযঃ, মন ও বুদ্ধি হইতে প্রস্থৃত কন্মে আসক্ত 
হয়। প্রাজ্ঞ পুরুষ সেই সব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে গুণতত্ব ব্যাখ্যা 
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করতঃ নেক্ষম্মসিদ্ধির উপদেশ দিবেন না। কারণ জ্ঞানদ্বারা, 
সদসৎ বিচার করিয়া যোগ সাধন দ্বারা যে সন্নিষ্ঠাকে লাভ 
করিতে হয়, সন্নিষ্ঠানামক প্রজ্ঞাকূমিতে স্থিতিলাভ না৷ করিয়াই 
অজ্ঞানীরা নৈক্ষন্ম্যের কপটভাব প্রদর্শনে চেষ্টান্বিত হইয়া তথ1- 
কথিত সন্াপী, গৌসাই, বাবাজী সাজিয়। স্ীর আত্মার তথ! 
জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি সাধন করিবে । 

অজ্ঞন মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে-কম্মফলে 
নিরপেক্ষতা অর্থাৎ আত্মার উদাসীনতা রক্ষা করতঃ প্রকৃতির 
গুণে কম্ম এই দেহাক্দ্রিযাদি দ্বারা হইভেছে ইহা লক্ষ্য মাত্র 
রাখিয়া, কর্ম সুচারুরপে সম্পন্ন হইবে কিরূপে? উহাত"' 
বালকক্রীড়ার মতই ফলীভূত হইবে!  উদ্দেশ্তবিহীন তথা 
সন্কল্পবিহীন হইয়া শিথিল মন তথ! শিথিল অদ্ু দ্বারা আবার 
যুদ্ধ করা চলে নাকি? তছপরি আবার সব্বাপেক্ছা ছুঃসাধ্য 
বাপার এই যে প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ না হইলেই ত+ অহঙ্কার দমিত 
থাকিবে । কিন্ত ইহা কি আমার সাধ্যারত্ত হইবে ? শ্রীভগ- 
বান অর্জনের ভাব বুঝিরা বলিলেন যে- তুমি আম্মাধিগত 
চিন্তদ্বার আমাতে সমস্ত কত্ম অর্ধাৎ কদ্ধের বলাবল ফলকলাদি 
গচ্ছিত রাখিরা কামনা ও মমতাহীন হয়ত: শোক পরিহার 
পূর্বক যুন্ত কর। আমি পুব্রও রর রা ষে প্রজ্ঞাতে 
স্থিতিলাভ শুধু সামরিক ভাবে হইলেই ঘে তোমার অধঃপতন 
হইবে না! তাহা নহে। সমাধিস্থ শ্থিতগুক্ বাক্তির বুখানে 
“বষয় সংস্পর্শজনিত ভাধোগতিব মন্তাবনা শাছে। কিন্তু সেই 
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প্রজ্ঞাভূমিতে যদি আমাপরায়ণ হয়, তবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। তত্রূপে তুমি যদ্রি আমাঁপরায়ণ হইয়! যুদ্ধ কন্মে রত 
হও, তবেই প্রকৃতির গুণ দ্বারা মোহরূপ অহং ফুটিয়া উদ্চিবে 
না। ইহা ব্যতীত যাহারা আমার এই “আত্মসমর্পণ রূপ 
মহাবাক্যকে অনাদর করতঃ শুধু যাঁগযজ্ঞাদির অঙ্গসমূহ সাধন 
দ্বারা কম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, তাহারা বিফল 
মনোরথ হইবেন। ধাহারা শ্রদ্ধাবান ও অন্ুয়াশুণ্য হইয়া 
প্রতিনিয়ত আমার এই মতকে অনুসরণ করেন, তীাহাঁরাই কশ্ম- 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন । পক্ষান্তরে, অস্গয়াপরবশ অবিবেকী 
যাহারা 'আমার এই মতের অনুষ্ঠান না করেন তাহাদিগকে 
সর্বজ্ঞান বিমুঢ় বলিয়া জানিত। কেন ন! জ্ঞানীগণও নিজ 
নিজ প্রকৃতি অন্সারেই কন্ম করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ 
প্রকৃতিরই পদানুসরণ করে । শুধু ইন্ড্রির বা প্রাণ তথা মন- 
সংযমে কি ফল হইবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে 
আসক্তি ব। ঘ্বণার উচুদ্রক হইবেই। এই ছুইটীর"( রাগ ও 
দ্েষের)) বশে যেন পড়িও না । উহারাই ত" জীবের শ্রেয় 
সাধন পথে বিদ্কারক। 

অর্জন মনে ভাবিতেহেন ঘে-উপরোক্ত যুক্তিপথে চালিয়া 
শুধু অভ্যস্থ কণ্ম সম্পন্ন হইতে পারে, নূতন কোনও কিছু 
উদ্ভাবন করা বাঁ শ্রেষ্ঠতর নৃতন কর্মক্ষেত্র স্থষ্টি করা 
মোটেই সম্ভবপর হইবে না। প্রজ্ঞাতে থাকিয়া চিংসত্বাতে 
“লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইলে, প্রজ্ঞার নি্নহুমির সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ, 
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সম্বন্ধ শিখিল হওয়ত; অহঙ্কার ফুটিরা উঠিবে না সত্য । কিন্তু এ 
অবস্থায়, ইন্দ্রিরনিচয়ের রাগ ছেঘ।দির সহিত জীবের সম্পর্ক- 
হীন হওয়ার ফলে নুতন নুতন সংস্কার জন্মিতে পারিবে না! 
তবে নুতন নৃতন কন্ম ন। কিরূপে সম্ভব হইবে? ভাব ঝুঝরা 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ঘে-_দেখ, নিজের ধন্ম যদি গুশহীন হয়, তবু 
উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধন্মন হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। মান্া । স্বধর্ধ 
নিধনও শ্রেয়; কিন্ত পরধন্ম ভীতি প্রদ । তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার 
যুদ্ধ সংস্কার সহজাত । যদি ব্রাঝণেত ধন্মসংস্কারের জন্য লুক্ধ 
হও, তবে এতদিনের সাধনা ত" গেলই, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের 
সংস্কার পুর্ণরূপে না পাইয়! প্রজ্ঞাচ্যুত হওয়তঃ আত্মনাশ 
করিবে মাত্র । 

অজ্ঞুন বলিলেন__মআচ্ছা, কর্মতত্বের মীমাংসা ত" 
অম্বতোপম শ্রবণ করিলাম । কিন্ত আমার এক প্রশ্ন এই যে, 
কাহার প্রেরণায় এই জীবগণ অনিচ্ছা! সত্তেও যেন বলপুর্ববক 
নিয়োজিত হুইয়াই পাঁপাচরণ করে ? শ্রীকঞ্চ বলিলেন-_এইটী 
হইতেছে পজোজাত কাম ও ক্রোধ । এই কামের পৃত্তি কখনও 
হয় না তথা এই ক্োঁধের সমান অনর্থকারীও আর কিছুই 
সম্তাব্য নহে। পূর্বেই বলিরাছি যে আমরা প্রজাপতি ত্রক্মার 
নিরোগে দেবগণের শ্রীতির নিদিত্ত কর্ম করিতে সংসারে 
আসিরাছি। দেবগণও আমাদের প্রীতির নিমিশত অভীষ্ট দান 
করিতেছেন । উভয়ে উভয়ের দ্বারা পুষ্ট তথা তৃপ্ত হইয়া ঘূল 
প্রকৃতি ও পুরুবের অনাদি লীলার সহচর হয । ইহাই বিশ্বস্ষ্টির 
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উদ্দেশ্য । কিন্ত জীবগণ অজ্ঞানতার ফলে মূল উদ্দেশ্ট বিস্মৃত 
হওয়তঃ রজোগুণে রঞ্জিত হহ্য়। অহঙ্কার বশে কর্তৃত্ব আরোপ 
করিয়। ঈশ্বরীয় কর্মে নিজেরাই কর্তী সাজে । কিন্তু ফল নিজের 
মনোমত না হইলেই সেই রাগাম্মক কাম হইতে ক্রোধ জন্মে। 
এই ক্রোধ হইতেই মত পাপের উৎপত্তি অংশরপী জীব, 
পূর্ণ পুরুষের লীলাকে স্বীয় 'ভোগার্ষে জানিয়া লইয়! জন্ম- 
জন্মান্তর গ্রহণ করতঃ সহস্র কোটী জনমেও মনোরথ পূর্ণ 
করিতে পারে না! তাই কাম ছুষ্পুরণীয়। এই কাম বা' 
রাগের এবং তৎফল স্বরূপ ক্রোধের মূল উৎস অজ্ঞানত]। 
ইহা কিরূপে জন্মে তাহা শ্রবণ কর। জীবগণ চৈত্যনাং- 
শরূপী। পুর্ণ চৈত্যনোর অবধারণ করিতে সক্ষম হয় ন। 
এই অবস্থায় যখন সত্বরগুণে অবস্থান করে তখন ধূমাবৃত 
বহর হ্যায় পু চৈতন্যের বোধ হয় কিন্ত রজোগুণে জীবাত্বা 
কামপরবশ হওয়ত;ঃ মলিন দর্পণে প্রতিকলিতের ন্যায় আরত 
হয়েন। আর যখন ঈম্পিতলাভের বিদ্ধ দর্শনে ক্রোধান্থিত 
হইয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ত; জরাযুদ্বারা আবৃত গর্ভস্থ 
শিশুর ন্ঠার জীবাত্মা অন্ধতমসাচ্ছন্ন হয়েন তখন তাহার 
আত্মপর কাহাকেও লক্ষা করিবাব ক্ষমতা মাত্রও থাকে না । 
কামকে এইরূপ মহাশক্র বলির জানিও। জীবগণ স্বভাবতঃ 
চৈতন্য সত্বা হইতে উদ্ধত ; জ্ঞানী হইয়াও ছুপ্পুরণীর অনল সদৃশ 
কামরাগী নিত্য শক্রদ্ধারা বেগ্টিত তথা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। 
_ অনল সদৃশ বলার তাৎপর্ধা এট বে উহা! হইতে সর্বনাশকারী 
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ক্রোধের উৎপত্তি হয় / হীন্দ্রর সকল মন, ও বুদ্ধি এই কামের 
অধিষ্ঠান ক্ষেত্র । এই কাম এ সকল ক্ষেত্র সাহায্যে জ্ঞান 
আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। হে ভরতশ্রোষ্, 
এইজন্যই তুমি প্রথমেই ইন্ড্রিয়বর্গকে সংযত করতঃ পাপরূপ 
জ্ঞানবিজ্ঞাননাঁশক এই কামকে জয় কর। শরীরে সংযম 
করিবার ক্ষেত্র মধ্যে ইন্ড্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ । ইন্ড্রির হইতে মন 
শ্রেষ্ঠতর আবার ইন্দ্রিয় ও মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতম। বুদ্ধি 
হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা । এইরূপ বুদ্ধির পরে স্থিঘ 
আত্মাকে জানিয়া দাত! দ্বারা কামাত্কে নিরোধ করতঃ 
কামরূপ ছুূর্জয় শক্রকে নাশ কর। [তুমি ইন্দ্রিয়াধীন 
থাকিয়া মনও বুদ্ধির - দ্বারা কোনই সাহায্যই পাইতে পার না, 
অথবা মনের অধীন তথা বুদ্ধির অধীন থাকিয়াও কাম জয়ী 
হইতে পারিবে না । কেন না উহার সকলেই কামের ক্ষেত্র । 
অতএবই তোমাকে কামের গণ্ডী ছাড়াইয়া আত্মজ্ঞানী হওয়তঃ 
এই ছুর্জর শক্রকে বশে আনিতে হইবে । তোমার নিজ 
সিংহাসনরূগী প্রজ্ঞাভূমিতে সদজ্ঞাদে প্রতিষ্ঠিত হইলেই বুদ্ধি 
মন তথ ইন্ড্রিয়াদি সকলেই বশ্ততা স্বীকার করিবে | ] 


অপ নর উল 


চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞান যোগ ) 


শ্রীকৃষ্ণ পুনবর্বার বলিতে লাগিলেন__এই যোগযুক্তি যাহা 
আমি তোমার কাছে ব্যক্ত করিলাম ইহ1 কিছু নৃতন আবিষ্কৃত 
নহে । ইহা আমি প্রথমে সুর্য্যদেবকে বলি, সূর্্যদেব মন্থুকে 
ধলেন, এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরা- 
প্রাপ্ত এই যোঁগকে রাজধিগণ জানিতেন । কিন্ত স্বুদী্থ কাল- 
বশে নষ্টপ্রায় হইয়াছে! জেই পুরাতন যোগই আবার আজ 
আমি তোমাকে বলিলাম । তাহার কারণ এই যে, তুমি 
আমার একাম্ত অন্থুরক্ত সখা এবং ইহাও অতি উত্তম রহস্য 
( বুক্তিবিদ্যা )-_অর্থাৎ ছুজ্ঞেয় তথ! বুদ্ধি ছারা ছূর্ভেছ্য । 

অর্জনের শঙ্কা হইল তাঁই জিজ্ঞাস করিতেছেন যে-_ 
সুর্ধ্যদেবের জন্ম তোমার কত পুব্রে হইয়াছে, আর তোমার জন্ম 
কত পরে! কি করিয়! জানিব যে তুমি স্ধ্যদেবকে প্রথমে 
যোগ উপদেশ করিয়াছিলে ? শ্রীভগরান বলিলেন যে-_হে 
অর্ঞন, তোমার এবং আমার কত জন্ম অতীত হইয়াছে, 
আমি সেই সকলই জবগত আছি, কিন্ত তুমি তাহার কিছুই 
জান না। * জন্মরহিত অব্যয় সদাত্মা তথা প্রাণীসকলের ঈশ্বর 
হইয়াও ব্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া! আত্মাধীন সদসতনামা 
মায়ার সাহায্যে জগতে আবিভূ'ত হই। [সতরূপী ব্যক্তি 
তথা অসংকপী বিকৃতি, এই ছুই পরস্পর বিরোধী ভাবের 
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বিকাশ শক্তিকেই "মায়া বলা হয়। "মা নিষেধে, তথা "ঘা" 
প্রকাশে বা গমনে |] কালজমে অসংশক্তি নিয়োজিনী। 
অবিগ্ভামায় দ্বারা সৎশক্তি বিগ্যামায়া অভিভূতা হইয়। সৎধক্্ী 
সাধুগণের কেশের কারণীভূতা হয়। এতজ্পে ধর্মের'গ্লানি 
হওয়তঃ যখনই অধর্মের অভ্যু্থান হয়, তখনই আমি আমার 
আত্মাকে শরীর রূপে স্থজন করি। সাধুজনগণ ক্রিষ্ট হইলে, 
জগদাত্া আমি ক্রিষ্ট হই। কারণ সাঁধুগণের চিত্তেই আমি 
প্রকৃষ্টরূপে পরিষ্পুট হই সাঁধুগনের পরিত্রাণ, অসাধুগণের 
বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন ( সতধর্মশিক্ষা) জন্য আমি যুগে 
ঘুগে শরীর ধারণ করি। আমি জন্ম কর্ম রহিত হইয়াও, 
জন্মগ্রহণ করি। এই হে অপ্রাকৃত ঈশ্বরীয় ব্যাপার, ইহা ষে 
ব্যক্তি যথার্থতঃ জানিতে পারেন, তিনিও শরীর ত্যাগ করিয়া 
পুণর্জন্মভাগী হয়েন না, বরঞ্চ আমাকেই লাভ করেন। অর্থাৎ 
যোগঘুক্ত না হইয়। কেহই আমার দিবা জন্ম কম্ম জানিতে 
পারেন ন]। আমার অপ্রাকৃত জন্ম তথ| কর্ন কিরূপে জানিতে 
সক্ষম হইতে পারা যায় তাহ! বলিতেছি । রাগ, দ্বেষ তথা 
ক্রোধলেশশুণ্য হওয়তঃ সন্নিষ্টার বারা সদাত্মারূপী আমাকে 
আশ্রয় করিয়া আনেকেই ত্ঞান ও তপক্যাধোগে পবিজ্র হ হই 
আমার সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন । তাহাবাই ,জ এ 
পারিয়াছেন যে আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রকৃতির 
গুণ সম্পর্ক শৃণ্য হইয়া জগতে কিরপে আবিভূত হই এবং কর্ণ 
করি। 
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ষদি বল যে,-এতজ্রপ জগদাত্বাম্বরূপ আমাকে জীবগণ 
কিরূপে আশ্রয় করিবে? তাহার উত্তর শুন। হে পার্থ 
মন্থ্ষ্যগণ যে রাস্তায় চলুক না কেন আমারি পশ্চাদন্ুসরণ ছাড়! 
গত্যন্তর নাই। কারণ স্থখ ব৷ শান্তিই, জীবগণের একমাত্র 
লক্ষ্য । এ সুখ, শান্তি হইতে প্রাপ্তব্য। এই শান্তি পূর্ণতার 
ফলে সংঘটিত হয়। এ পূর্ণতাও 'আবার সদাত্মারপ প্রজ্ঞাতে 
যোগযুক্ত হইলেই সম্ভবপর হয়। আমি সেই অব্যয় সদাত্মা। 
আমাতেই জীবজগৎ কল্পিত রহিয়াছে । তবেই দেখ, যে ব্যক্তি 
আমাকে যে ভাবেই লাভ করে আমি সেইভাবে তাহাকে 
ভজনা করি । রাজ্য, ধন, আত্মীয়ত্বজন, পৌরুষ, এরশ্বধা 
ইত্যাদি ইত্যাদি সকলই জীবগণের জন্যই কল্িত এবং আমি 
এ সকলের মূলে সদাত্মারূপে অবস্থান করিয়া স্থখ বিধান 
করি । যথা, মন্ুষ্যগণ কন্মের সিদ্ধি আকাঙ্খা করিয়া 
দেবতাবিশেষের অচ্চনা করে, কারণ এই জগতে কন্মের সিদ্ধি 
অতি শীঘ্রই লাভ হয়। এ দেবগণের আত্মাও আমাকে 
জানিবে। ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ববণ্য গুণ ও কন্মের বিভাগান্গুসারেই 
আমিই রচনা করিয়াছি । এ চাতুর্বণ্যের কর্তীও আমি। 
কিন্ত তথাপি আমি অবিকারী ও অকর্তী, ইহাই জানিও । 
কশ্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কর্মফলেও 
আমার স্পৃহা নাই । এতদ্রপে আমাকে যিনি জানেন, তিনিও 
কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না। পূর্বকালেও মোক্ষার্থীগণ এই 
. ব্ুহস্াটিকে জানিয়! কন্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তেমনিই 
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৩৪ গীতা কথ। 


তুমিও পুর্ব পুর্র্ধতর আচরিত কম্ম কর। 

সেই কন্মতন্ ভোমাকে বলিতেছি শুন। কন্মকি, তথা 
সেই কন্ম অকর্থারূপে কিঝপে পরিণত হয় (অর্থাৎ .করিয়াও 
না করার সদৃশ, ফলে বদ্ধ না হয়া ) এতদ্িষয়ে জ্ঞানী” 
গণও তন্বাবধারনে বক্ষম ন। হইয়া মুগ্ধ হয়েন। আমি সেই 
কন্মতত্ব ভোমাকে বলিব-যদ্দারা কন্মবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইবে। বদি তুমি স্মৃতি বা নীতি তথা বেদের অন্ুশাসন 
অনুসরণ করিয়া কন্ম করিতে ইচ্ছা কর তবে তোমাকে বিহিত 
কন, অবিহিত কণ্ম তথা অকম্ম ( কম্মশৃণ্যতা ) এই তিনটিরই 
জ্ঞান লাভ অবশ্যই করিতে হইবে। অধিকন্ত কন্মের গতিও 
হুজ্ঞেয়। মেই ছুজ্ঞের়ি কন্মগতির জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য 
হইতেই পারে না। তাই এইটি শুধু জানিয়া রাখ যে-_ 
কন্মেতে যিনি কন্মশৃণ্যতা দেখেন তথা ঘিনি কম্্শুণ্যতায় 
কম্মকে দেখেন, মন্তুষ্তগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং তিশিই 
প্রজ্ঞাযুক্ত তথা সর্ধবকর্মকারী ।_ষাহার সমস্ত কন্মই কাম 
সংকল্পশৃণ্য, সেই জ্ঞানাগ্রির দ্বার! দগ্ধ কম্মা ব্যক্তিকেই, বুদ্ধি- 
মানের! পণ্তিত বলেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কন্মফলাসক্তি ত্যাগ 
করতঃ সদ! সন্তুষ্ট চিন্তে নিরাবলম্ব থাকিয়া কন্মে পুনঃ পুনঃ রত 
থাকিয়াও কিছুই করেন না নিঞাম সংযত চিতেজ্র্িয় ব্যক্তি 
সর্বপ্রকারে ভোগপোকরন সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট থাকিয়। শরীরযাত্রা 
নির্ধাহার্থে নি্ষাম কন্ম করতঃ পাঁপ ভাগী হয়েন না । যদ্ৃচ্ছা- 
লাভে সন্ুষ্ট, সুখছ্ুঃখে সমচিনত, পর্শ্রীকাতরতাশুণ্য, সিদ্ধি ও 


চতুর্থ অধ্যায় ৩৫ 


অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি ব্যক্তি, কম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন 
না। ফলাসক্তি বজ্জিত, রাগদেবমুক্ত স্থিতপ্রজ্ছ যোগীর 
যজ্ঞার্থে আচরিত কন্ম নিঃশেবৈ লয় প্রাপ্ত হয়। 

যজ্ঞার্থে কন্ম কিরূপে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা বলিতেছি শুন । 
ব্রন্মে লীন হইবার জন্য যোগীজন সমাধি যোগের অভ্যাস করতঃ 
ব্রহ্ম ধ্যান বোগরূপ অপণ সময়ে জীবাত্ারূপ ব্রন্মহবিকে 
ব্রন্মজ্ঞানরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম চৈতন্তরূপ পুরুষ দ্বারা অপিত 
হইয়া ব্রহ্মকন্ম মাধিযোগে ত্রদ্ষেই প্রবেশ করিয়। কম্মাদিসহ 
আত্মচৈতন্তের লয় সাধন করেন। আবার অপর কোনও 
যোগীগণ কম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির দ্বারা মন্ত্ফুট ইন্দ্রাদি দেবগণের 
উপাসন! করেন। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ শুদ্ধ চেতন্তের 
আশ্রয়ে ব্রন্মে আত্মার একীকরণরূপ যজ্ছের অনুষ্ঠান করেন, 
অর্থাৎ ব্রন্গাগ্রিতে আত্মাহুতি দেন। অন্ত কেহ কেহ শ্রোত্রাদি 
ইন্দ্রিরস্কল সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন, অর্থাৎ বিষয় 
ন1 গ্রহণরূপ সংযম অভ্যাস করেন। আবার অপর (কোনও 
কোনও যোগী ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও চিত্তের 
একতানত। নিবন্ধন ইন্দ্রিয় সম্পর্কহীন থাকেন। তাহাদেরই 
ভোগ্য বিবয়সমূহ ইন্দ্রিয় সংস্পর্শমাত্র হইয়া লর প্রাপ্ত হয়, 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। অপর কোন কোনও 
যোগী সমস্ত ইন্ড্রিয়কর্পা এবং প্রাণকম্মগুলিকে আত্মসঃযম 
ফলে শুদ্ধ চৈতন্য সত্বায় উদ্ভাসিত যোগাগ্লিতে আহুতি দেন 


৩৩ গীতা কথা 


অর্থাৎ ব্রহ্মসাজ্য্য লাভ করতঃ কোন কর্মেই লিপ্ত হয়েন না! 
পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ অপানে প্রাণকে রেচন করতঃ পুনঃ 
প্রাণে অপানকে পুরণ করিয়া, শ্রাণ ও অপানের গতি বিচ্ছেদ" 
সাধনে প্রাণায়াম পরারণ হয়েন। আবার অন্য কেহ কেহ 
নিয়তাহারী হইয়া ( অর্থাৎ আহার সংযম করতঃ ) প্রাণসমূহ 
প্রাণেই আহুতি দেন, অর্থাৎ সমাহিত হয়েন। ইহারা 
সকলেই যজ্ঞবিৎ এবং যজ্দদ্বারা পৃত পাপ হইয়াছেন। যজ্ঞ- 
কারীগণের মধ্যে কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞকারী, অর্থাৎ দানযজ্ঞে 
অনুরক্ত। কেহ বা তপোধজ্ঞকারী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ 
কৃচ্ছ, ব্রতধারণকারী। কেহ কেহ যোগযজ্ঞকারী অর্থাৎ 
কণ্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগে অন্ুরক্ত । আবার কেহ 
কেহ অধ্য্যাত্মজ্ঞান বিদ্যার চচ্চা করেন। ূ 
এইরূপে তীব্র দৃঢ়ব্রতী তথা দৃঢ় সংকল্প যতিগণ যজ্ঞাবশিষ্ট 
অযৃতভোজী হইয়া সনাতন ব্রন্ষেই প্রবেশ করেন ।-- 
যজ্ঞবিহীনের ইহলোকই নাই-হে অজ্জন ! আবার অন্য- 
লোকপ্রাপ্ডি কি করিয়া সম্ভবিবে ? এই প্রকারের অনেকানেক 
যজ্ঞ, ব্রহ্ছে প্রবেশ করিবার পথস্বরূপে কল্পিত আছে । সেই 
সেই যজ্জসকলও কন্ম হইতে জাত, ইহ! জানিও । এই কম্ম- 
জাত যজ্ঞসকলকে জানিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে। হে 
পরন্তপ, দ্রব্যময় কন্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু" 
হে পার্থ বিশ্বের.সকল কন্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। 
হে অজ্জন, যে জ্ঞানে বিশ্বকন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে, সেহ জ্ঞান. 
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তুমি তন্বদশাঁগণকে প্রণাম এবং সেবা! করতঃ তত্জিজ্ঞাসুরূপে 
প্রশ্নদ্ধারা লাভ করিতে প্রযত্ব কর। তাহারা তোমাকে 
উপদেশ করিবেন । হে পাণগ্ব, যাহা জানিয়া তুমি আর 
কখনও এরূপ মোহগ্রস্ত হইবে না । অধিকন্তু, যে জ্ঞান 
দ্বারা তুমি চরাচর বিশ্বকে নিজ আত্মার দেখিতে পাইয়া 
ব্রহ্মযোগযুক্ত হগয়তঃ আমাতেও দর্শন করিতে সক্ষম হইবে । 
অর্থাং সতকন্মরূপ যজ্ঞ দ্বারা শোধিত চিত্ত বিশুদ্ধ চিৎ 
সত্বায় অবস্থান করতঃ সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মমধ্যে দর্শন 
করিয়া পরে আত্মাকেও আমাতে দেখিবে। যদি বলে 
সব্বথা নিষ্পাপ ব্যক্তিই এতদ্রপ অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম, 
তথ্বাতিরেকে উক্ত জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমি 
বলিতেছি যে, সকল পাপীগণ হইতেও যদি তুমি মহা পাপিষ্ঠ 
ইও, তবু সকল পাপ সমুদ্র একমাত্র জ্ঞানতরণীর সাহায্যে 
উত্তীর্ণ হইবে। শঙ্কা করিওন! ষে কিরূপে হইবে । প্ুজ্জলিত 
অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভক্মীভূত করে তদ্রপে জ্ঞানাগরি 
কন্মমূহকে ভন্মীভূত করিয়া থাকে । যোগে সম্যক সিদ্ধিলাভ 
করতঃ সেই জ্ঞান কালক্রমে আত্মাতে স্বয়ংই লব্ধ হুইয় 
থাকে । অদ্ধাবান আত্মজ্ঞান নিরত জিতেক্দ্রির পুরুবই জ্ঞান 
লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরেই ত্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত 
হয়েন। অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 
সঃশয়াত্মার ইহলোক, পরলোক বা সুখ কিছুই নাই। হে 
ধনগ্জয় ! যোগছ্বারা সংন্যস্তকন্মা, জ্ঞান দ্বারা সংচ্ছিম্নসংশয়, 
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আত্মবান যোগীকে কর্মসকল আবদ্ধ করে না। তাই তুমি 
হৃদয়স্থ অজ্ঞানসম্ভতত এই সংশয়কে আত্মঙ্ছানরূপী খড়া দ্বারা 
ছেদন করতঃ যোগাবলম্বন করিয়া উঠিয়া দাড়াও । 


পঞ্চম অধার-_( কন্ম সন্যাঁস যোগ) 


অর্জনের শঙ্কা হইল তাই প্রশ্ন করিলেন যে__হে কৃষ্ণ, 
তুমি কন্মের সন্গ্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম 
করা, এই ছুইটি বিরুদ্ধবাক্য একই সময়ে বলিতেছে ? 
আমাকে এই উভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেরঃসাধন তাহাই অনিশ্চিত 
ভাবে বল। শ্রীভগবান বলিলেন যে--সন্াস তথা কন্মযোগ, 
উভয়েই মোক্ষপ্রদ হইলেও কন্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কম্মযোগই 
শ্রেষ্ঠ । হে মহাঁবাহো, যিনি দ্বেষ বা আকাখখ। কিছুই করেন 
না, তাহাকেই নিত্যসন্ন্যানী বলিয়া জানিবে। কারণ ছন্দ 
রহিত বাক্তিই সুখে মুক্তি লাভ করেন। অজ্ঞ ব্যক্তির 
সাংখা (সম্যকরূপে তত্ব প্রকাশিক! জ্ঞান ) এবং যোগ ( তত্বে 
অবস্থিতি) এই ছুটিকে পৃথক বলে। পঞ্ডিতগণ এরূপ 
বলেন না । এই দুইটির কোনটিতে অধিষটিত হইলে উভয়ের 
ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞাননিষ্টগণ কর্তৃক যে স্থান লব্ধ 
হইয়া থাকে, কর্মযোগীগণ দ্বারাও সেই স্থানই লন্ধ হয়। 
জ্ঞাননিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি এক বলিয়! জানেন 
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তিনি তত্বদর্শী । অর্থাৎ জ্ঞান, কর্মাকে ছাড়িয়া নিরপেক্ষ 
থাকিতে পারে না; বা" জ্ঞানকে ছাড়িয়া কন্মযোগও 
নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয়েই 
উভয়ের মধ্যে অবস্থান করে। হে মহাঁবাহো,. কম্মযোগ 
সম্পর্কশৃহ্য কেবলমাত্র জ্ঞানাশ্রয়ে সংন্যাস €( সম্যক ত্যাগ) 
ছঃখ প্রাপ্তির নিমিততই হয়। অর্ধাৎ নিত্য কন্ম ত্যাগ 
করিয়া দেহযাত্রাও অনিশ্চিত হইয়া পড়ো? কিন্ত 
যোগযুক্ত মননশীল মুনি কম্মযোগে রত" থাঁকিয়াও 
অগৌনেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইরা থাঁকেন। জিতেন্ড্রিয়, জিত- 
প্রাণ জিতচিত্ত হইয়া যিনি যোগযক্ত আছেন, সেই সর্ববভূতের 
আত্মস্বরূপে অধিষত আত্মা, কন্ম করিয়াও কলাফলে লিপ্ত হয়েন 
না। কন্মযোগে যুক্ত তত্বদর্শী পুরুব (আত্মতত্ববিৎং) ইন্দ্রিয় 
দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রপ, গন্ধাদি গ্রহণ করিয়া ও-ইন্দ্রিয়গণ 
স্ব ত্য বিষয় গ্রহণ করিতেছে, আমি নিলিপ্ত রষ্টান্বরূপে আত্মা” 
এতদ্রেপ ধারণা করিয়া, “আমি কিছুই করি না” ইহা! বোধ 
করেন। কর্মসকল ব্রন্দে স্থাপন, করতঃ ঘিনি ফলাসক্তি 
ভ্যাগ .করিয়া কন্ম করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের 
ম্যায় কর্মের পাঁপ পুণ্যে লিপ্ত হরেন না। প্রকৃতি পুরুবের 
লীলার জন্য সয়ন্তু ব্রহ্মা যে লীলাচিত্র কল্পনা করিয়া 
থাকেন, সেই ব্রন্মকম্ম ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত হউক 
__এইভাবে কর্ম করাকেই ব্রন্মে সন্থস্ত কম্ম বল! হয়। 
যোগীগণ ফলাসক্তি বর্জন করতঃ আত্মশুদ্ধির জন্য (অর্থাৎ 
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প্রতিকূল সংস্কারসমূহ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত) শরীর, মন তথা 
বিষয়ভোগবিমুখ ইক্ক্িয় নিচয়ের ত্বারা কর্ম করেন। কর্ম 
যোগে যুক্ত পুরুষ কর্মফলে উদাসীন থাকিয়া! চাঞ্চল্যরহিত 
শান্ত আত্মায় অবস্থান করতঃ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । 
পক্ষান্তরে অযোগী অর্থাৎ কর্ম্মবিহীন পুরুষ কামনা হেতু কর্ম- 
ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ থাকে । জিভেব্দ্রিয়। জিতপ্রাণ, 
জিতচিত্ত বশীদেহী (পুরুষ) মনদ্বারা সকল কন্মই গচ্ছিত 
রাখিয়া (অর্থাৎ ইহা ব্রন্মের কন্ম এই দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির 
দ্বারা শ্রীভগবং লীলারূপী কন্ম হইতেছে জানিয়া, 
“তাহারই ইচ্ছা পুর্ণ হউক”-এইভাবে কর্দদমকলাকল 
তছদ্দেশ্যে সমপিত বা সংন্স্ত করিয়া) নবদ্বারযুক্ত এই 
দেহে নিজেও কিছু করেন না বা অপরের ছ্াবাও 
কিছু করান না-_এইরূপে সুখে অবস্থান করেন। প্রভু 
(জগংস্বামী) লোকের কর্তৃত্ব বা কম্মসমূহ স্জন করেন 
না তথা কর্মের কল সংযোগও করেন না। কিন্তু স্বভাবতই 
উহ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইচ্ছারূপে; জ্ঞানরূপে কন্মরূপে 
প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হয়েন। যাহার আশয়ে প্রকৃতি. প্রবৃতা। 
হয়েন, মেই বিভূ্‌ কাহারও পাপপুণ্যাদদি গ্রহণ করেন না ॥ 
অজ্ঞান তমে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকাতেই--প্রানীগণ মোহিত হয় । 
কিন্ত ধাহাদিগের সেই অজ্ঞান তমঃ আত্মজ্ঞান দ্বার নিরাকৃত 
হইয়াছে, তাহাদিগের স্ধ্যোজ্জল সেই জ্ঞান পরমাস্বাকে 
প্রকাশ করিয়া থাকে । পরমাত্মজ্ঞানী, পরমাত্মযোগী 
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পরমাত্মরতিবিশিষ্ট মহাত্মাগণ জ্ঞান দ্বারা পাপ বা পুণ্যের 
সংস্কার বিধৌত হইয়া! সংসারে পুর্ণজন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। 
পরমাত্মতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিগ্াবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, কুন্কুরভোজী 
চণ্ডালে, গো, হস্তী, ও কুকুরে সমদর্শী হয়েন। যাহাদিগের 
মন সাম্যে অবস্থিত, এই মর্তলোকেই তাহাদিগের ছার! স্যপ্টির 
আবর্ত জিত হইয়াছে । যেহেতু ব্রন্মই নির্দোষ তথা! সম. 
অতএব তাহারাও ত্রন্ষে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। বৈষম্য 
ত্যাগে বুদ্ধি স্থির হওয়ত; মোহশুন্যাবস্থায় ত্রন্ে স্থিতি লাভে 
কুতকৃত্য হওয়তঃ প্রিয় ব! অপ্রিয় বস্ত প্রাপ্তিতে হুষ্ট বা উদ্দিগ্ন 
হয়েন না। শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে অনাস্ত আতা স্বীয় 
আত্মাতে যে নখ প্রাপ্ত হয়েন তিনিই ব্রন্মে যোগযুক্ত হইয়! 
অক্ষয় স্ুখলাভ করিয়। থাকেন । অর্থাৎ শরিরী মাত্রেই 
(নর্বিচ্ছন্ন স্থখভোগে সমর্থ হইতে পারে না, ব্রন্মযোগধুক্তাত্মা 
হইয়াই উহা লাভ করিতে হয়। ইন্দ্রিযবিষয় হইতে উদ্ভৃত 
যে সুখ, তাহ। ছৃঃখেরই প্রকারভেদ, মাত্র । সেই উৎপত্তি 
বিনাশশীল বিষয়সমূহে জ্ঞানীগণ প্রীতিলাঁভ করেন ন1। 
যিনি শরীর ত্যাগের পূর্বেই এই দেহে কামক্রোধভভূত বেগ 
সহ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ। 
যিনি অস্তরাত্মীতেই সুখী, ' অন্তরাত্মাতেই ধাহার স্থিতি এবং 
বাহার অন্তরাত্মা প্রকাশময়, সেই যোগী ব্রন্ষে .লয় হইয়া 
ত্রন্মেই মিলিত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মনির্্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। 
নিষ্পাপ, সংশয়শূহ্য, সমাহিতচিত্ত, সর্ধবজীবের হিতসাধনে 
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রত খধিগণ ব্রক্ষনির্বাণ লাভ করেন। কামক্রোধমুক্ত 
সংযতচিত্ত আত্মজ্জানী খবিগণের চতুন্দিকেই ব্রক্মমাযুজ্য 
বর্তমান আছে, অর্থাৎ তাহারা সদাই মুক্তত্বরূপে অবস্থিতি 
করেন। বাহ বিবয়সমূহকে চিন্ত হইতে বিদুরিত করিয়া 
নেত্রদ্বয় ভ্রযুগল মধো অন্তনিবিষ্ট ররতঃ নাসাভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও 
আপন বায়ুকে একীকরনান্তপ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত 
রাখরা মোক্ষপরায়ণ মনে যিনি ইচ্ছা, ভয় তথা ক্রোধ 
ত্যগ করিয়াছেন, তিনিই সদামুক্ত। সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্ার 
লক্ষাস্থলীভূত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা তথা ফলদাতা, সবর্বভূতের হিত- 
চিন্তাকারী এবং সর্ধলোক মহেশ্বর ঘষে আমি, সেই আমাকে 
জানিয়া শান্তিলাভ হইয়া থাকে। 


' যটট অধ্যায়-(অভ্যাম যোগ) 


অর্জনের মনে শঙ্কা হইল-_-তবেই ত” তুমি কম্মসন্নাসের 
কথাই বলিতেছ । সমস্ত বহিবিষয়ে বিমুখ হইয়া চক্ষুদ্ঘয় 
পর্য্যন্ত ভ্রবন্তবে নিবিই করতঃ প্রাণাপানের গন্তি নিশ্চল 
করিয়া, ইন্ড্রির মন বুন্ধি রুদ্ধাবস্থার অআন্তনিবিষ্টাচন্তে ইচ্ছা 
ভয় ক্রোধ ত্যাগ দিয়, সংসার সম্বন্ধ জনিত আসক্তি ও মোহের' 
কবল মুক্ত হইতে হইবে ; অজঃপর তোমাকে জানিতে পারয়ট, 
শান্তি লাভ হইবে । এতদবস্থার আধার যুদ্ধাদি ক'্মযোগ 


বষ্ঠ অধ্যায় ৪৩ 


কেমন করিয়! সম্ভব হইবে? শ্রীভগবান বলিলেন-_হে অজ্ভান, 
এ বিষয়ে ভুমি সন্দেহ করিও না যে_কর্ম্ম সংন্যস্ত হইলে, 
আবার কন্মযোগের সম্ভাবনা কেমন করিয়া থাকিবে । দেখ 
যে ব্যক্তি কন্মফলাঁপেক্ষা না করিয়া কন্ম কর্তব্যজ্ঞানে করে, 
সেই সন্ন্যাসী এবং যোগী ।. অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞত্যাগী অথব! 
নিয়ত স্বভাঁবজ কন্মত্যাগীকে সন্যাসী বলা যায় না । হে পাঁগুব, 
যাহাকে সন্নাস বলে, তাহাকেই যোগী বলিয়া জানিও__ 
কারণ, সংকল্প ত্যাগ না করিয়। কেহঈ যোগী হইতে পারে 
না। 1 কম্মফল ত্যাগ হইতেই জন্ন্যান সিদ্ধ হয়়। যোগ 
ব্যতীত অহংবৃদ্ধিজাঁত সংকল্পের সন্ন্যাস, ফলদায়ক ত' নহেই 
বরং ছঃখেরই নিমিত্ত স্বরূপ মাত্র। ] তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 
যে-যোগ আরোহণেচ্ছ মুণির কম্মই সার্য সাধন। পরস্ত' 
সেই ব্যক্তি যোগে আবরূঢ হইলে পর সংকল্প ত্যাগ করতঃ 
চিত্তের শমতীত্যাসই লাধনন্বরূপে কল্পিত হয়। এতজ্জরপে 
অভ্যস্থ হইলে যখন মন, ইক্দ্রিযবিব্য়ে বাধিত হইবে 'না 
বা ইন্দ্রিয়েরও বিষয় প্রাপ্তিরপ চেষ্টাতে আসক্তি হইবে না, 
তখনই সব সংকল্পত্যাগী সন্নাপী যোগারূঢ বলা যাইতে 
পারিবে । “এখন অর্জন ভাবিতেছেন যে-তিনি যোগার 
হুইলেও মনের এবং দেহান্দ্রিরের কাধা সমানভাবে চলিতে 
থাকিবে । উহারা প্রকাতির দ্বারাই চালিত হইবে; কেবল 
তিনি অনাসক্ত মাত্র থাকিবেন। তদপেক্ষা তাহার বর্তমান 
অবস্থায় থাকায়ই বা দোবৰ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন__ 


88 গীতা কথা 


যদি প্রাকৃতির লীলা চলিতেই থাকিবে, তুমি প্রাকৃত দেহ, বুদ্ধি, 
মন দ্বারা কিরূপে আত্মোনয়ন করিবে তাহা শঙ্কা করিও না 
এখানে কথাই হইতেছে যে তুমি বর্তমানে অবসন্ন হইয়া ছঃখ 
পাইতেছ, এই ছুঃখের চির অবসান জন্যই তোমাকে যোগারঢ 
হইতে হইবে। , 

যদি বল, সব যন্্ই প্রকৃতির হাতে রহিয়াছে--তোমার 
সাধ্য কি? তহ্ত্তরে শুন আত্মজ্তঞান মাত্র সহায় করিয়া 
তুমি আত্মোন্নয়ন কর, আত্মাকে অবসন্ন করিও না। আত্মার 
আত্মাই বন্ধু, তথা আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা, 
আত্মজ্ঞান সহায়ে আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই 
আত্মার বন্ধু। পঙ্গান্তরে, অজিতাতআ্র আত্মাই শক্রবৎ শত্রুতা! 
করিয়া থাকে । আত্মা জিত হুইলে প্রশান্ত হওয়তঃ পরমাআর 
সারপ্য লাভ করে এবং শীতোঞ্চ সুখছুঃখ রূপ দ্বন্দে সমাহিত 
থাকে। « অনাত্স বিষয়ে বিজ্ঞান তথা আত্মবিষয়ে জ্ঞান দ্বার! 
পরিতৃপ্ত আত্মা, অন্তনিবিষ্ট) জিতেক্দ্রিয়, তথ! পাঁবাণ এবং 
কাঞ্চনে লোষ্ট্রসমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীকেই যুক্ত বলা দায়। তন্মধ্যে 
আবার সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ্‌, ছ্বেত্য ও বন্ধুতে 
তথ! সাধু এবং পাপী ব্যক্তিতে সমজ্ঞান সম্পন্ন যোগী বিশিষ্ট 
হয়েন। যোগী নির্জনে অবস্থান করতঃ একাকী চিত্তকে 
আআাতে সংযত রাখিয়া নিরাকাজ্ধী হওয়তঃ সঞ্চয়বুদ্ধি 
পরিহারপূর্ব্বক নিরন্তর আত্মযোগ অভ্যাস করিবেন । নাতিউচ্ট 
নাতিনীচ পবিভ্রস্থানে কুশোপরি অজিন তছুপরি বস্বখণ্ড দ্বারা 
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স্বীয় আসন স্থির্ভাবে প্রতিষ্ঠা করতঃ আসীন হইয়া, তথা 
ইন্ড্রিয়গণের কাধ্য হইতে বিরত হওয়ত?; মনকে একাগ্র করিয়! 
আত্মশুদ্ধি হেতু যোগাভ্াস করিবেন। শরীর, মস্তক ও 
গ্রীবাকে সম (দণ্ডবৎ সমস্ত্রে সরল) তথ অচলভাবে রাখিয়া, 
স্থিরতার সহিত স্বীয় নাসাগ্রস্থ আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত: 
দিগন্তরে অবলোকন না করিয়া, প্রশান্ত চিত্তে, নিক তথ 
ব্রন্মচর্যয-ব্রতধারী হওয়তঃ মতগত চিত্ত হইয়া, মন সংযম 
করতঃ মতপরারণ হইয়া! যোগযুক্ত হইবেন। যোগী উক্ত, 
প্রকারে নিরন্তর আত্মযোগাভ্যাসে রত থাকিয়া নির্বাণের পরম 
শান্তি লাভ করিয়। থাকেন। হে অজ্ঞন, অতিভোজন ব৷ 
অতি অনাহার, অতি নিদ্রা বা অতি জাগরণশীলগণ যোগ 
প্রাপ্তি করিতে পারেন না। পরিমিত আহার, বিহার 
(ভ্রমণাদি স্বাভাবিক ব্যায়াম) যুক্তিযুক্ত কন্মে চেষ্টাশীল, পরিমিত 
নিদ্রা ও জাগরণশীলেরই যোগ ক্রেশ নিবর্তক হইয়া থাকে । 
যখন বিশেষভাবে নিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতেই অবস্থিতি করে, 
তখনই সকল কামকামনা হইতে নিস্পৃহ হইয়া যোগযুক্ত 
হইল-_বল। যাইতে পারে। নিব্বাতস্থিত দীপ যেমন চঞ্চল 
হয় না1,--মাতআ্সযোগাভ্যাসী যোগীর সংঘত চিত্তের উহাই 
উপমা জ্মনিবে। যেখানে যোগ অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত 
উপরত (বৃস্তিশৃণ্য) হয় এবং যে অবস্থায় আত্মার দ্বার! আত্মাকে 
আত্মাতেই দেখিয়া পরিতুষ্ট হয়: এবং যেখানে আত্মা (চিত্ত) 
বুদ্ধিমাত্র দ্বার গ্রাহ্থ ইন্ড্রিয়ের অগোচর আত্যন্তিক যে স্তুখ 


৪৬ গীত কথ 


তাহা অনুভব কারন, তথা বে অবস্থায় স্থিত হহয়। আত্মবরূপ 
হইতে বিচলিত হরেন না; যাহাকে লাভ করিয়া অপর 
কোনও লাভকে ততোধিক বলি বৌধ করেন নাঃ এবং 
যাহাতে স্থিত হইয়া মহাছুঃখেও বিচলিত হয়েন না-সেই 
দুঃখ সংযোগের বিরোগরূপ অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। 
নির্ধেদ (ক্রান্তিবোধ, অবগন্নতা,) শুণ্য চিন্তে ও অধ্যবসায় 
সহকারে নেই যোগ অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য । সংকন্পজাত 
কামনাকে নিহশেষিতরূপে ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মাতে 
যুক্ত করিয়া অন্ত কিছুই চিন্তা করিবে না। এইরপে 
ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে । কারণ প্রশান্ত (অবাধ) চিত্ত 
তথা বীতরাগ নিষ্পাপ ত্রহ্মভাবপ্রান্ত, এহ যোগীকেহ ত্রহ্মানন্দ 
সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে ।” এহরূপে নিরন্তর আক্মবোগাভ্যাস 
করিতে করিতে যোগী নিম্পাগ হওয়তঃ অনায়াসে ব্রঙ্গ- 
সংস্পর্শ) জনিত নিরতিশয় সুখ অঙ্গুভথ করিয়া থাকেন । 
যোগ দ্বারা পরমাত্মাতে যুক্ত যোগী সর্বত্র সমদশী হইয়। 
আত্মাকে সর্ববভূতে তথা সর্ববভূতবর্গকে আত্মাতে দন করেন। 
ঘে যোগী আমাকে সর্বত্র দেখেন তথা সকল বিশ্বজগৎ 
আমাতে দেখেন_-আমি তাহার দৃষ্টির অন্তরালে হইনা, তিনি 
ও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন না। থিনি সমষ্টি আত্মা 
রূপী আমাতে চিত্ত সঙ্গিবিষ্ট করতঃ সব্বভৃতস্থিত আমাকে 
ভজন। করেন, যে কোনও অবস্থায় থাকিয়াও সেই যোগী 
আমাতেই অবস্থান করেন। হে অঙ্জন, আ্সতুলনার দ্বানা 
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(অর্থাৎ আমিই আত্মন্বরূপে সর্বভূতে আছি-_এই জ্ঞানে ) 
সব্বভৃতে যিনি স্থখ বা ছুঃখকে তুল্যভাবে দর্শন করেন, 
সেই যোগীই সকলের শ্রেষ্ট ইহাই আমার অভিমত | 

চিত্তের নিরোধ পরিণাম বিষয়ে সম্যকজ্ঞান লাভ করিয়াও 
চিত্তের সাম্যাবস্থার় অবিচ্ছেদে স্থিতি বিষয়ে সন্দিহান হইয়। 
অঙ্জন প্রশ্ন করিলেন যেহে মধুন্দন ! তুমি যে সাম্য- 
যোগের উপদেশ করিলে, চিন্তচাঞ্চল্য হেতু ইহার (চিত্ত 
সাম্যের ) স্থারী বিগ্যমানত। আমি মোটেই দেখিতেছি না। 
হে কুঞ্চ ! যেহেতু মন স্বভাবতই চঞ্চল, হন্ট্রিয়ক্ষোভকারী, 
শক্তিশালী তথা অনমনীয়্আমি ত" সেই মনের নিগ্রহকে 
বায়ুর শ্যায়ই ছুঃসাধ্য মনে করি। শ্রীভগনান বলিলেন-__ 
হে মহাবোহো। ! মন ছুবিরোধ্য তথ! চঞ্চল, ইহাতে সংশয় 
নাই । পরন্ত অভ্যাস ও বৈরাগা (অনাসক্তি ) দ্বার 
আয়ন্তীভূত হয়। অসংঘত চিভেন্দির দ্বারা যোগ লাভ 
হয় নাঁইহাঈই আমার অভিনত। গর্ত, সংতেক্দিয় চিত্ত 
দ্বারা বিধিপূর্ববক বত্ুণীল বনীদেহ কর্তুক যোগ লভ্য হয় । 

অর্জন ধলিলেন-__হে কৃষ্ণ ! শ্রন্ধাসহকারে প্রবৃত্ত "কিন্তু 
অযতি (সংযমহীন, ) ঘোগ হইতে ( আত্মতত্ব হইতে ) ভরষ্ট 
হইয়। (ভোগানক্তিতে মজিয়া) যোগ সংসাদ্ধ লাভ ন! 
করিয়া কোন গতি প্রাপ্ত, হয়! উহাতে কি প্র ব্যক্তির 
ছিন্নমেঘখণ্ডের হ্যায় উভয় কুলই নষ্ট হইল না? অর্থাৎ যোগ- 
সিদ্ধির ফলম্বরূপ ব্রক্মানন্দ ত? লাভ হইলই না পক্ষান্তরে বৈদিক 


৪৮  বষ্ঠ অধ্যায় 


বরগন্থুখ হেতু ভূত কামাকম্মের ফলও সংঘটিত হইল না। যে 
কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেবে ছেদন করিতে একমাত্র তুমি, 
যোগ্য, তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিরুণনকারী অপর কেহই নাই । 
শ্রীভগবান বলিলেন__হে পার্থ, যোগন্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা 
পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ নাই । কারণ হে তাত ! শুভকম্মকারী 
কেহই ছুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না। যোগত্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের 
প্রাপা লোকমকল প্রাপ্তি করতঃ তথায় বহুকাল বাস করিয়া 
সদাচারবিশিই ধনীগৃহে জন্মিয়া থাকেন। এইরূপ যে জন্ম, 
লোকে হহাও হুলভিতর | হে কুরুনন্দ ! সেই জন্মে, পূর্ববদেহজাত 
সেই যোগনিষ্টার বুদ্ধি লাভ করেন, তদনস্তর পুনরায় যোগ- 
সিদ্ধির নিমিন্ত যত করেন। সেই যোগী পুনব্বার পুব্বাভ্যাস 
দ্বারা চালিত হইয়াই, অবশপ্রায় (নিজ অজ্ঞাতেই ) যোগ- 
মার্গে নীত হন। যদ্দি বল যে, অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ঠ| যাহা একমাত্র 
জ্ঞান দ্বার' প্রাপ্য, সেই জ্ঞান লাভের উপারীভূত বেদোক্ত যজ্ঞ- 
কশ্মাদি ব্যতিরেকেই, কি করিয়া যোগাচরণ দ্বারা চিতব্রন্মে যুক্ত 
হইয়! আত্মস্থ হইতে সক্ষম হইবেন? তদছুত্বরে শুন এই 
যে, যোগের জিজ্ঞান্ন মাত্রকেই, শবত্রন্ষের (বেদের) 
পারগামী বলিয়া জানিও । পুর্ব জন্মকৃত যত্ব হইতেও অধিকতর 
যত করতঃ যোগাভ্যাসে নিম্পাপ হইয়া যোগী অনেক জন্মে 
সম্যকরূপে পিন্ধ হর! পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যোগী 
তপন্থীগণ অপেক্ষা শ্রেচ্চ, জ্ঞানীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কন্মীগ, 
অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ£-_ইহাই আমার মত। হে অজ্জুন, তাই তুমি, 


সপ্তম অধ)ায় ৪৯ 
যোগী হ”ও। সকল যোগীগণের মধ্যেও যিনি মদ্গতচিত্ত দ্বারা 
শরদ্ধাযুক্ত হওয়তঃ আমাকে ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম যোগ, 
ইহাই আমার মত । 


সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ) 


নিরুদ্ধচিত্তে আত্মদর্শনের পরেই সমগ্টি আত্মা অর্থাৎ 
প্রীভগবানের, উপাসনা করিয়। সাম্য লাভ করিতে হয় 
এখন এই অধ্যায়ে 'ঃসেই সমষ্টিরূপের বর্ণন। সুরু হইতেছে । 
শ্রীভগবান বলিলেন,__হে পাঁঞ্, আমাতে অন্ুরক্তচিত্ত হহয়া 
আমাকে আশ্রয় করতঃ যোগাভ্যাস দ্বারা সমগ্র বিভূতি, বল, 
এশ্বধা সমন্বিত আমাকে নিঃশংসয়িতরূপে যেভাবে জানিতে 
পারি.ব তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাকে অস্থুভাব্য জ্ঞান 
সমাক প্রকারে বলিতেছি। যাহা জানিয়া ইহ বা পরলোকে 
বাকি কিছুই থাকিবে না। সহ সহঅ মন্য্যগণ মধ্যেও 
কোনও এক ব্যক্তি চিত্তের বৃত্তি সমাধান কল্পে যত্ব করেন, 
আবার সেই বত্রশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ (যোগী ) 
আমাকে শ্বরূপতগচুজানেন 4 ( অর্থাৎ ) ব্যষ্টিতে আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াও সমগ্টিরূপে আমাকে কদাচিংই কেহ জানিতে পারেন। 

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই 

৪ 


৫০ গীতা কথ 


আটটি আমার মূল প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিবে। ইহাদের নাষ 
অপরা প্রকৃতি । আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিই হইতেছে, জীবস্বরূপাঁ_ 
উহা! এই অপর প্রকাতি হইতে ভিন্ন, যাহাদ্বারা জগৎ ( অপরা- 
প্রকৃতি ) ধৃত রহিয়াছে । এই চেতনাত্মিক! জীবভূতা৷ পরাপ্রকৃতি 


এবং অচেতনা অপরানাম! প্রকৃতি--এই ছুইটিই সর্ববভূতের 
যোনি স্বরূপা জানিবে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তির এবং 


লম্ম» কারণ আমিই। হে ধনপ্রয়,। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর 
কোথাও কিছুই নাই। আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব সুত্রে 
গ্রথিত মণিগণের ন্যার বিরাজিত আছে । দেখ, এই যে 
জলে রস, শশীব্ধ্যে প্রভা, সব্ববেদে প্রণব, আকাশে শব, 
মানবে পৌরুষ, পৃথিবীতে সংগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ববভূতে 
জীবন, তপত্বীভে তপস্তাএই সকলই আমি । বরং আমাকে 
সর্ধভূতের বীজ স্বরূপই জান। বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং 
তেজন্বীগণের তেজও আমি । বলবানগণের কামরাগবজ্জিত 
বলও আর্মি । হে ভরত্র্ধভ ! ভূতবর্গে ধন্মের অপ্রতিকূল 
কামও আমি (অর্থাৎ জৈবধন্মের পতনের হেতৃভূত কাম 
আমি নহি )। এতদ্যতীত সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক যে 
সকল ভাব আছে, এ সকল আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও, 
আমি কিন্ত এ সকল ভাবেতে থাকি না। বরং "তাহারাই 
আমাতে আছে । জমগ্র বিশ্ব উক্ত গুণত্রয়ের ভাবদ্বারা মোহিত 
হইয়া গুণাতীত, অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না। এই যে 
আমার দৈবী গুণমধ়ী মায়া (প্রকৃতি) ইহা ছুরতিক্রম্যা |. 


সপ্তম অধ্যায় ৫১ 


কিন্তু আমাকে লাভ করিলে এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করা 
যায় । মায়া দ্বার জ্ঞানহণরা ছুষ্কৃত মুটু নরাধমেরা আমন্মর- 
ভাঁবকে আশ্রয় করতঃ আমাকে লাভ করিতে পারে না । 

চারি প্রকার পুণ্যশীল ব্যক্তিগণই আমাকে ভজনা 
করেন £-মার্ত, জিজ্ঞাস, অর্থার্থা ও জ্ঞানী । তাহাদের 
মধ্যেও একভক্তি নিত্যযুক্ত জ্ঞানী (অর্থাৎ আমিই সর্ধধধুল- 
কারণাশ্রয় এই বোধে আমাকে ভজন! করতঃ সদা আমাতেই 
নিবিষ্টচিন্ত) ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতম । হেহেতু জ্ঞানীর আমিই 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং সেও আমার প্রিয় । উপরোক্ত 
অপর তিন প্রকারের ভক্তগণও শ্রেষ্ঠ--কিন্ত জ্ঞানীকে আমার 
আত্মার স্বরূপই মনে করি, কারণ সেই যুক্তশত্বা জ্ঞানী অতি 
উত্তম গতিত্বরূপ, আমার স্বারূপ্যই লাভ করিয়া থাকেন। বহু 
ক্ুম্ম অন্তে জ্ঞানবান ব্যক্তি আমার ভক্ত হয়েন। 
বাসুদেবই এই বিশ্বজগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এইভাবে 
চিন্তলয়প্রাপ্ত মহাত্মা! সুছলভ। (অর্থাৎ বাস্থদ্দেবে লয়পগ্রাপ্ত 
চিদাতআ! মহাত্া! হয়েন--জগতে এরূপ মহা বিরল ।) 

এখানে অজ্ঞনের মনে শঙ্কা হইল যে, আর্তব্ক্তি ব 
অর্থার্থী কোনও দেবতাবিশেষের উপাসনা করিয়া যে কতকৃত্য 
হইল, সে ত” তার কাম্য ভোগেই লাগিয়া! থাকিবে? জন্ম 
জন্মান্তরেও কি করিয়া সম্ভব হইবে, তাহার মহাত্মা! হওয়া ! 
শ্রীভগবান বলিতেছেন, আর্তের কাম্যলাভ দ্বারা 
দুঃখাবসানের কামনা, জিজ্ঞানুর বুদ্ধি বিবেক লাভ স্বরূপ 


৫২ গীতা কথা 


শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ার কামনা, অর্থাথীর শ্রয়োজনসিদ্ধি লাভরূপ 
কামন', দ্বার! হৃতজ্ঞান হইয়। নিজ নিজ স্বভাব কর্তৃক বশীভূত 
হওয়তঃ যাহার যেরপে কামনা সিদ্ধি হইতে পারে, তিনি 
সেই নিয়মে থাকিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়। থাকেন। 
ভাহাদের মধ্যে ষে যে ভক্ত যে যে মৃত্তির উপাসনা শ্রদ্ধাযুক্ত 
হইয়া করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই ভক্তের সেই অচল শ্রদ্ধা 
আমিই ধিধান করিয়া থাশ্ষি। সেই শ্রদ্ধার দ্বার! যুক্ত হইয়াই 
মে তাহার আরাধনা লাভ করিয়। থাকে এবং সেই আরাধন! 
হইতে আমাকর্তৃকই বিহিত ঈপ্সিত কাম্য লাভও করে। পরস্ত 
সেই সকল অক্পবুদ্ধিগণের উক্ত কাম্যকল চিরস্থায়ী হয় না! 
এইবরূপে দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, পক্ষান্তরে 
আমার ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন! অর্থাৎ দেবলোকে 
দেবস্বরূপে থাকিয়া পুণরায় জন্মগ্রহণ করতঃ আমার ভক্ত হয়, 
এবং এইরূপে অনেক জন্মজন্মান্তরে আমাকে লাভ করে। 
অজ্ঞীনীরাই প্রকৃতির পরের অতুযুৎকৃষ্ট আমার অব) 
ভাবকে না জানিয়। অব্যক্তস্বরূপ আমাকে, মুত্তির আকারে 
ব্যক্ত মনে করে। আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতে 
সকলের সমক্ষে প্রকাশিত হইনা। তদ্বেতুই এই লোক 
( জগৎ ) মুট্ুতাবশত: অজ, অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে 
পারে না। হে অজ্ঞুন, আমি অতীত, বন্তরমান তথ! ভবিষ্যতের 
সকল প্রাণীকেই জানি । কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। 
হে পরস্তপ ! ভূতসমুহ সুইট হইয়া ইচ্ছা ও ঘ্বেষ হইতে 


সপ্তম অধ্যায় ৫৩ 


জাত শীতোঁঞ্দি ছুই প্রকারের মোহজনক বিরুদ্ধভাব দ্বারা 
মুগ্ধ হয়। প্রকৃতির ছন্দ ভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া ইচ্ছার অনুকূলে 
তথা অনিচ্ছার প্রতিকূলে চলিবার জন্যই চেষ্টান্বিত থাকে । 
আমাকে জানিবার আগ্রহ বা অবকাশ তাহাদের হয় না। 
পরন্ত, যে পুণ্যকম্মা ব্যক্তিগণের পাপক্ষয় ( প্রাজ্ঞোদয় ) 
হইয়াছে, তীহারাই ছন্দ 'মোহশৃন্য হইয়া দুঢব্রতী হওয়তঃ 
আমার ভজনা করেন । জরামরণ হইতে মুক্ত হইবঃর নিমিত্ত 
ধাহারা আমাকে আশ্রয় করতঃ যত্ব করেন, তাহারাই সেই 
ব্রহ্মকে এবং সমগ্রবিশ্ে প্রবিষ্ট বিশ্বনাথরূপী আত্মাকে তথা 
সমগ্রবিশ্বের কর্দ্দমকে জানেন । ধাহারা অধিভূত, অধিদৈব, 
অধিষজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, তাহারা জামাতে চিন্তলীন 
করতঃ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন । অর্থাৎ সমাধি- 
যোগ অভ্যান ফলে আমাতে যুক্ত থাকিয়৷ মৃত্যুকালেও অন্ত 
বিবয়ে চিন্তা করেন না, বরং আমাকে দেখিতে দেখিতে ই শরীর 
ত্যাগ করেন। তাৎপধ্য এই যে, সারাজীবনের অপূর্ণ কাম্য- 
বিষয়েই মৃত্যুকালে জীবের চিস্ত আকৃষ্ট হয়॥। কিন্ত আমি 
ভূতমধ্যে, দেবমধ্যে এবং যজ্ঞমধো পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থিত 
মাছি-_হহুই, আমাকে জানিয়া চিন্ত বিবয়ান্তরে আকৃষ্ট হয় 
'না, প্রশান্তই থাকে । 


অষ্টম অধ্যায় (অক্ষর- ব্রহ্ম যোগ) 


পূর্ব অধ্যায়ের প্রথমেই গ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, সমষ্টি- 
রূপ তাহাকে যে উপায়ে জানিতে পারা যায়, তাহাই বলিবেন। 
এ অধায়ের উপসংহারে বলিলেন যে ব্রহ্ম, সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক 
ভাব, তথ খিশ্বের সকল কন্মকে এবং অধিভূত, অধিদৈব তথা 
অধিষজ্ঞহ শ্রীভগবানকে ধাহারা জানেন, তাহারা প্রয়াণ- 
কালেও যুক্তচিন্তে থাকা হেতু তীহাকে বিস্মৃত হন না। এই 
ছয়টি মুলবিষয়ের জ্ঞান হইলেই সমগ্ররূপ তাহাকে (বাস্থদেবকে) 
প্রায়াণকালেও জানা যাইবে । তাই অজ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে ত্রক্মকি ; অধাআস কি? কর্ম কি? অধিভূত কি ? অধি- 
দৈবত কি? অধিধজ্্ কি এবং এই দেহেই বা কি প্রকারে 
অবস্থিত? প্রনাণকালেই বা সংযতচেতাগণ দ্বারা তুমি কি 
প্রকারে জ্ঞাত হও? এই সাতটী প্রশ্নের মীমাংসাচ্ছলে 
শ্রীভগবান বলিলেন--অঙ্গরই এ্রখোর শ্রেদ্তম অবস্থা অর্থাৎ 
ইনিই জ্ঞানঘনস্বরপ )। ম্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে ( অর্থাং 
চিংবপা জ্নমধী 'ভাবাশ্রয়ে ব্রহ্মঈ আত্মম্বরূপে অধ্যাত্ম 
হরেন )। ভূতভাবের স্থষ্টির কারণম্বরূপ, বিসর্গকে ( ভাবময়ী 
প্রকৃতিতে ব্রন্গের বীধ্যাধানক্ধপ সংকল্প বা জাত্মত্যাগকেই ) 
কম্ম বলিয়! জানিবে। ক্ষর (নশ্বব ) ভাবান্তরগতরাণপে শ্রম্মকে 
অধিভূত এবং ক্ষরাভিমানী পুরুষে ব্রহ্মকে অধিদৈবত নামে 
জানিবে। যজ্ঞসমূহ মধ্যে অধিচ্িত থাকিয়া, হে নরশ্রেক্গ |." 


অষ্টম অধ্যায় ৫৫ 


আমিই এই দেহেও অধিবজ্ঞরূপে আছি । অর্থাৎ একমাত্র 
আমিই সর্ধতোভাবে সব্বুত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছি। 
অন্তকালেও যিনি আমাকে স্মরণ করতঃ কলেবর ত্যাগ করিয়। 
প্রয়াণ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়েন_ ইহাতে 
সংশয় নাই। অথবা সদা একই ভাবে তন্ময় থাকিয়া যে, 
যে ভাবে অস্তকালে শরীর 'ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সে 
সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদাই আমারে ধান 
( অন্ুচিন্তন) কর এবং যুদ্ধ কর (কারণ যুদ্ধে আমাকে চিন্তা 
করিতে করিতে শরীর ত্যাগ হুক্টলেও আমাকে পাইবে )1 
আমাতে মন, বুদ্ধি অপিত হইলে নিশ্চয়ই আমাকে 
পাইবে । 

হে পার্থ! যোগাভ্যাস ফলে যুক্তচিত্ত দ্বারা বিষয়াস্তরে 
অনাকৃষ্টচিত্তে অন্ুধ্যান করিতে করিতে দিব্য (জ্যোতিশ্ময় ) 
পরমপুরুষই লব্ধ হইয়া থাকে৷ সর্বর্বভ্, অনাদি, সর্ব্বনিযস্তা, 
সুক্ষ হইতেও সুক্ষ, সকলের বিধাতা, মন ও বুদ্ধির *অগোচর 
€ অচিস্ত্যবপ ), তমের ( অপরাপ্রকৃতির ) পরপার হইতে 
আনদিত্যের ন্যায় প্রকাশময় পরম পুরুষকে যিনি সদা অন্ুধ্যান 
করেন- তিনি মৃত্যুকালে নিরুদ্ধচিত্ডে ভক্তিযুক্ত হইয়া, ভ্রযুগলের 
মধ্যে যোগবলে প্রাণকে সম্যকরপে ধারণা করিয়া, সেই দিব্য 
পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়েন। বেদজ্ঞগণ ধাহাকে অক্ষরব্রহ্ম 
বলেন, বিষয়ানসক্ত যতিগণ ধাহাতে প্রবেশ করেন এবং যে 
ত্রক্ষপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ত্রক্মচর্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন--সেই 


৫৬ গীতা কথ। 


পরমপদ বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি । সমস্ত ইঞ্দিয়- 
ছার সকলকে সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ পূর্বক, 
'তালুমূলে প্রাণকে স্থাপন করতঃ, আত্মযোগাবলম্বী হইয়া, 
ব্রহ্মমন্ত্র “ও” রূপী একাক্ষর চিন্তমধ্যে জপ করিতে করিতে, 
আমাকে অনুধ্যান করিয়া ধিনি দেহ তাগান্তে প্রয়াণ করেন, 
তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। হে পার্থ, বিষয়াস্তরে অনাকৃষ্ট 
চিন্তে নি আমাকে প্রতিনিয়ত সর্বদা স্মরণ করেন--সেই 
নিত্যসমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি অুলভ। আমাকে 
সমষ্রিরূপে প্রাপ্ত সিদ্ধমহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ছঃখের 
আলয়ম্বরূপ তথা অনিত্য পুনজ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। হে 
অর্জন! পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোকস্থিত সমস্ত লোক (ভুরাদি 
সপ্তন্বর্গ ) হইতেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
কিন্তু আমার সামীপ্যলাভ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় না। 

সহ চতুর্ুগ ত্রহ্মার দিন এবং অপরার্ধ সহস্র যুগব্যাপী 
কাল--ভাহার রাত্রি। ইহা ধাহারা জানেন, তাহারাই 
অহ্োরাত্রি বেত্তা। ব্রক্মার*দ্িবা সমাগমে অব্যক্ত হইতে 
সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভৃত হয়।| ব্রহ্ধার রাত্রি সমাগমে সেই 
অব্যক্তসংজ্ঞক উপাদান কারণে! লীন হয়। সেই প্রাণীভৃত 
নকল জন্মিরা রাত্রি সমাগমে অবশ হইয়া লীন হয় এবং দিবা 
সমাগমে প্রকটিত হয় । কিন্তু, সেই অব্যক্ত ভাব ( মহতত্ব ) 
হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত সনাতন (নিত্য ) অব্যক্ত (অক্ষর ) যে ভাৰ 


অষ্টুম অধ্যায় ৫৭ 


তাহা, সর্ববভূত নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না । দেই অবিনাশী অব্যক্ত 
ভাঁব হইতেছে-_-অক্ষর ব্রহ্ম + ইনিই পরমপদ বা জীবগণের শ্রেষ্ঠ 
আশ্রয় বলির! কীত্তিত হয়েন। যে পদকে পাইয়া পুনরাবৃত্তি 
হয় নাঁ_তাহাই, আমার মর্ধবোৎকুষ্ট ধাম। অর্থাৎ অক্ষর- 
ব্রন্মের প্রতিষ্টান্বরূপে অধিষ্ঠাত্রী আমি-ই। হে পার্থ! দেই 
অক্ষরান্তস্থিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ-_ধাহার মধ্যে ভূত স্বর্গাদি রচিত, 
তথা ধাহা কতকি এই চরাচর বিশ্ব অন্তরে বাহিরে ব্যপ্ত 
রহিয়াছে_-তিনি অনন্তাভক্তির দ্বারাই লভ্য | 

এখন যেই কালে প্ররাণকারী যোগীর অনাবৃন্তি পুনর্জন্ম ন! 
হওয়া ) বা.আবিত্ত ( পুন£র্জন্ম ) হইয়া থাকে, সেই কাল 
মাহাত্মা তোমাকে বলিতেছি। দীপ্ত বর্যজ্যোতিবিশিষ্ট 
দিবাভাগে, শুক্রপক্ষে। উত্তরারণ বণ্মাসকাল মধ্যে 
প্রাণ করত: ত্রক্মবিদ জনগণ ব্রহ্গই প্রাপ্ত হয়েন। 
কুয়াসাবৃত রাত্রি তথা কুষ্ণপক্ষ দক্গিণায়ন বগ্মাসকাল মধ্যে 
প্রয়াণকারী যোগী চান্দ্রজ্যোতিকে (ব্যতিরেক বা বিকর্ষণী 
শক্তিগ্রবাহকে ) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসার ক্ষেত্রে ফিরিয়। 
আঁসেন। জগতের শুক্ুু, কুচ এই ছুটী গতি শাশ্বত (চিরন্তনী) 
বলিয়। মান্য । একটির দ্বারা অপুনরাগমন, অন্যটার দ্বার! 
পুনরাগমন হইয়! থাকে । . হে পার্থ--এই ছুইটী চান্দ্র ও সৌর 
মার্গের জ্ঞান লাভ করিয়া! কোনও যোগী মোহগ্রস্ত হয়েন না। 
সেই হেতুই, তুমিও সদ সর্দার জন্য যোগযুক্ত হও। দেখ, 
সকল বেদে-_যজ্ঞে তপস্তাতে ও দানে বে পুণ্যফল নিরূপিত 


৫৮ গীতা কথা 


আছে, যোগীজন এই মার্গছয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া উক্ত পুণ্য 
সকলকেও অতিক্রম করতঃ সর্ববশ্রেষ্ঠতম আছ্স্থান লাভ 
করেন। 


নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যা_রাজগুহ্া যোগ) 


শুরু কুঞ্চরূগা শাশ্বত মার্গদ্বয়কে জানিয়া কিরূপে 
আগ্ পরমস্থাঁন প্রাপ্তি করা যাঁয়, তাহাই স্বরূপতঃ বর্ণন! 
করিতে ইচ্ছা করিয়া, শ্রীভগবান বলিলেন__অনুযা শৃন্ধ 
তোমাকে গ্ুপ্ততম অক্ষরতত্ব বিষয়ে উপদেশ করিব, ফে' 
অপরোক্ষান্ুভতিরপ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিবে, অর্থাৎ 
সংসার বন্ধনরূপী অশুভ ব্যাপার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। 
এই অক্ষরবিজ্ঞান রাজবিগ্ভা নামে খ্যাত-_ সর্বাপেক্ষা 
পবিভ্রতম, গুহা হইতেও গুহ্তন তত্ব; অপরোক্ষান্রভাব্য, 
অব্যয়তত্বম্বরূপে সমস্ত ধন্মের কফলদাতা, সুখসাধ্য ( অর্থাৎ 
গ্রতক্ষান্মভূতিব দ্বারা ধারণ যোগ্য ) এবং সহজসাধ্য (যে হেতু 
আত্মানন্দ স্বরূপে লবঙ্গ হইয়৷ শ্রদ্ধা* ভক্তি স্বতই বিবৃদ্ধ হইয়া 
থাকে )। পুব্বোক্ত শুরুমার্গ (বা জ্ঞানমার্গ) এবং কৃষ্। 
মার্গ ( কর্্ধমার্গ) দ্বারা সংসার নিবৃত্ত হয় না । পরক্তু, শুক্ু- 
মার্গচারী যোগী অক্ষরবিজ্ঞীন যোগে সব্ধ্ব বিদ্যা বা জ্ঞানের 
আধার আনন্দময় অক্ষরপুরুষে যুক্ত হইয়াই ভক্তি লার্ভ 


নবম অধ্যায় ৫৯. 


করেন। কন্মনিষ্ঠা তথ। জ্ঞাননিষ্ঠার পরপারে, প্রজ্ঞানানন্দময়, 
অক্ষরপুরুষে যুক্ত হওয়ার *পবেবে ভগবন্তক্তি সুছ্ললভ্য। 
এত দ্রপে ভক্তিকেই রাজবিচ্া বল! হইয়াছে । যেহেতু সমস্ত 
কন্ম, জ্ৰানে ভুক্ত হইয়।, এ জ্ঞান আবার অক্ষরত্রন্ষে যুক্ত 
হইয়াই ভক্তি উৎপন্ন করে । এই অক্ষর পুরুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম 
পদবী হেতু, তাহার বিজ্ঞানকে রাজবি্ভা বলা হইল। সমগ্র 
বিশ্বে, জ্ঞানের অগোচর হইয়াও সব্ধত্রই বিরাজ করিতৈছেন, 
অতএবই তাহার তত্ব রাজ্যগুহাতত্ব । চিরস্বাতন্ত্য হেতু অপর 
কিছুরই সঙ্গে মিলিত না হুওয়ায়-_-পবিভ্রতম । প্রত্যক্ষ 
করিয়া জানা যায় বলিয়! প্রত্যক্ষাবগম্য। এই অক্ষর পদে 
অবস্থান হইলে অধন্ম হইতে আর ভয় করিতে হইবে না, 
সর্বদা ধর্মেই যুক্ত হইয়া থাক! যায়-অতএব সুখে 
আচরণীয় ১ 

হে পরন্তপ !__-এই অক্ষর বিজ্ঞানযোগরূী ধর্মে শ্রদ্ধাহীন 
বাক্তিগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসার পথে বাঁরংবার 
ফিরিয়া আসে। অবাক্ত অক্ষর পুরুষরূগী আমা কর্তৃক 
এই বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে--সমস্ত ভূতই আমাতে 
স্থিত। আমি কিন্ত তাহাদিগেতে নই, অর্থাৎ অহঙ্কারাঝ্মক' 
জগৎ প্রপঞ্চ আমাকে স্পর্শ করে না।-আবার ভত- 
সকল আমাতেও স্থিত নহে--অর্থাৎ তাহারা অহঙ্কারের 
গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া আনাকে জানিতেই পারে না। আমার 
অচিন্ত্য যোগমায়াশক্তিকে, দেখ ।_-আমার আতা ভূতধারক. 


৬০ গীতা কথা 


তথা ভূতপালক হইয়াও--ভূতম্থ নহে অর্থাৎ ভূতভাবাপন্গ 
নহে। যদ্েপ সর্বত্রগ্রামী মহ্থান বায়ু সর্বদাই আকাশে 
অবস্থিত থাকে তদ্রুপ সকল ভূতই আমাতে স্থিত, জানিও।. 
হে কৌন্তেয়! সকল ভূতই কল্পক্ষয়ে আনার প্রকৃতিতে 
লীন হয়; পুনর্ব্বার কল্পারন্তে আমিই সে সকলকে স্থপ্টি করি। 
স্বীয় প্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া, প্রকৃতির বশে অবশ এই 
সমস্ত" ভূতগণকে আমিই পুনঃ পুনঃ স্ষ্টি করিয়! থাকি। 
কিন্তু হে ধনপ্জয়_-সেই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত তথা উদাসীন- 
ভাবে অবস্থিত আমাকে, উক্ত স্থপ্টিকন্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে 
না। অধিষ্ঠাতা আমা কর্তৃক ইক্ষিত (লক্ষিত) হইয়া, প্রকৃতি 
চরাচর সহিত জগৎকে প্রসব করে এবং সেই হেতুই জগং 
বারংবার উৎপন্ন হর়। নিক্ষলকাম, বিফলকন্মা, বিফল 
জ্ঞানী, বিক্ষিপ্রচিত্ত, মূঢ় ব্যক্তিগণ, মোহজনক রাক্ষপী তথা 
তশস্থুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইর সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার 
পরমতত্বকে ন। জানিরা, মন্তুয্য দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। 
অর্থাৎ, আমিই লীলা হেতু মন্থুযা আকারে সকলের হৃদয়ে 
অবস্থান করিতেছি, ইহা ন। জানিয়া পরস্পরের হিংস! 
দ্বধাদিতে মত্ত থাকে-_ ইহাতে আমাকেই অবজ্ঞা করা হয়। 
কিন্ত, হে পার্থ! মহাআাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় 
করতঃ আমাকে ভূতবর্গের আদি তথা অবায়তত্বরূপে জানিয়া, 
অনন্যচিত্তে ভজন? করেন। সতত আমার নান কীর্তন করতঃ 
শনদমার্দি সাধনে দৃঢ় যদ্রশীল হইয়া, নিত্যযোগ অবলম্বন 


নবম অধ্াার় ৬১ 


পৃববক আমার উপাসনা করেন এবং ভক্তিভরে আমাকে 
প্রণাম করেন। আবার অগ্ধর কেহ কেহ, জ্ঞান যজ্ছদ্ধার 
ভজন কব্তঃ বিশ্ববাপী আমাকে সমষ্টি ব! পৃথক পৃথক রূপে 
ভজনা করেন। আমিই শ্রোতযন্ঞ্, স্মার্তযজ্ঞ। আমিই 
পিতৃঘজ্ঞ, আমিই মন্ত্র আমিই আজ্য (ঘৃত), আমিই অগ্নি, 
তথা আমিই আহুতি। এই জগতের পিতামাতা, ধাতা,. 
পিতামহ তথা একমাত্র পবিত্র জ্বরের “৩” কার এবং খক্‌ 
শ্যাম ও যজু বেদত্রয় আমিই । আমিই গতি, আমিই ভর্থা, 
আমিই প্রত, আমিই সাক্ষী, আমিই ভোগস্থান, আমিই 
শরণ (রক্ষক), আমিই সুহ্ৃং, আমিই অআষ্টা, আমিই সংহর্তা, 
আমিই বিশ্বাধার, আমিই লরস্থান তথা অবিনাশী বীজ 
(কারণ) স্বরপ। হে অজ্জন! আমিই উত্তাপ দান করি, 
আমিই ভূমি হইতে জল আকধণ এবং বর্ণ করি, আমিই 
অম্বত এবং মৃত্যুন্বরপ, সং এবং অসৎ আমিই। জ্রিবেদী 
যাজ্ছিকগণ যন্দদ্বারা আমাকেই পুজা করতঃ সোমরসপানে 
পুতপাপ হহয়! স্ব্গলোক প্রাপ্তি কামনা করেন। তাহার! 
পুণ্যময় স্ব্গলোক প্রাপ্ত হইয়া উত্তম দেবভাগ্য সকল ভোগ 
করেন। তাহারা সেই বিশাল স্বগলোক ভোগ করিয়া, 
পৃণ্যক্ষয়ে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন । এইরূপে, কামভোগ পরবশ 
এই ব্যক্তিগণ বেদত্রয়োক্ত ধন্দের অন্থুষ্টান করিয়া! যাতায়াত 
করিয়। থাকেন । অনন্যমনে ধ্যান করতঃ ঘে ব্যক্তিগণ আমার 
উপাসনা করিয়া থাকেন, নিত্যযুক্ত সেই ভক্তগণের যোগক্ষেম: 


৬২ গীতা কথা 


'(অভাবপূরণ তথ! রক্ষাবিধান) আমিই করিয়। থাকি। 
আবার অপর যাহারা শ্রদ্ধ।যুক্ত* হইয়া অন্য দেবতা উপাসন। 
করেন, তাহারাও আমারই উপাসনা করেন- কিন্ত অবিধি- 
পূর্বক । কেননা আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা তথা প্রভু । 
আমাকে তত্বতঃ ন। জানাতেই তাহারা সংসারে পতিত হন। 
দেবপূজকগণ দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়েন। তদ্রুপ পিতৃপৃ্জক- 
'গণ পিৃগণকে, এবং ভূতোপাসকগণ ভূতগণকেই, প্রাপ্ত হন। 
আমার উপাসকগণও আমাকেই শ্রাপ্তড হয়েন। যিনি, 
আমকে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি ভক্তিপুববক দেন, আমি 
সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি। 

হে কৌন্তেয় ! যাহা কিছু কর, যাহা! ভোজন কর, যাহা 
হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্তা কর- তাহা, 
আমাতেই আর্পণ করিও । এইরূপে কম্ম করিয়া শুভা শুভ 
কন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এবং বিষুক্ত হইয়া! কন্মসন্ন্যাস 
হেতু যোগযুক্ত আআ! দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে । আমি 
পর্বভূতেই সমানরপে আছি । আমার ছেব্য বা প্রিয় নাই.। 
তত্রাপি ধাহারা আমাকে ভক্তিদ্বারা ভজন করেন, তাহারাই 
আমাতে থাকেন এবং আমিও তাহাদিগের হৃদয়ে অবস্থান 
করি। অর্থাৎ ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দেখেন যে, আমি' তাহাদের 
মধ্যে আছি । যদি অত্যন্ত ছুরাচারীও আমাকে অনন্যচিত্তে 
ভজন করে, তাহাকেও সাধু বলিয়াই জানিবে ; কারণ সে 
নিশ্যয়াস্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সাত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন সেই 


দশম অধ্যায় ৬৩ 


-বাক্তি ভজনাদ্বারা শীঘ্রই ধণ্মাত্বা হয় এবং নিত্যশাস্তি লাভ 
করে। হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে 
আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। হেপার্থ! স্ত্রী, বৈশ্ঠ, শূদ্র তথ 
যাহারা পাপযোনি সন্ভৃত, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়া 
পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পবিত্র ব্রান্ষগগণ তথা ভক্ত ও 
্লাজধিগণ সম্বন্ধে আবার কথাই বা কি? অনিত্য ও ছুঃখের 
সালয়ত্বরপ এই জগতে আসিয়া, আমারই ভজন কর। 
মদ্গতচিত্তে আমার ভক্ত হও, আমার পৃজক হও, আমাকেই 
প্রণাম কর! আমাপরারণ হওয়তঃ এইরূপে আত্মাকে 
“ঘাগযুক্ত করিয়া আমাকেই পাইবে | 


দশম অধ্যায় (বিভূতি যোগ) 


হে মহাবাহে!! আরও আমার উৎকৃষ্ট বাক্য তুমি পুনরায় 
শ্রবণ কর। গ্রীতিমান তোমাকে তোমার হিতার্থে ই 
বলিতেছি। *দেবগণ বা মহধিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না ; 
কারণ, তাহাদিগেরও আমি আদি। যিনি সর্ধলোক মহেশ্বর 
মামাকে, অজ তথা অনাদি বলিয়া জানেন, মর্ত্যলোক মধ্যে 
-সইু মোশুণা বাক্তিই সব্ধপাপ হইতে যুক্ত হইয়া থাকেন। 


৬৪ গীত] কথ। 


বুদ্ধি, জ্ঞান, অসন্মোহ, ক্ষমা, সত্য,দম, শম, সুখ, ছুঃখ, উৎপত্তি, 
নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, 
অযশ ইত্যাদি প্রাণীগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসকল আমা হইতেই 
উৎপত্তি হয়। সপ্তমহবি (ভগ, মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, 
পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রুতু ), চিত্তাধিষ্টাতা৷ বাসুদেব, অহঙ্কারাধিষ্ঠাত 
সংকর্ষণ, প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা প্রহ্বাম্ন, মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ 
€ অর্থাৎ বিষণ, শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এই চারিজন ) তথা মন্তুগণ 
(সায়ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, বৈরত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, 
সাবণি, দক্ষসাবণি, ত্রন্মসাবর্ণি, ধরন্সাঁবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেব- 
সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি )__-আমারই চিন্ত ও মন হইতে উদ্ভূত! 
এই জগতের লোকসকল, উহাদ্দিগেরই সন্ততি। আমার এই 
যোগবিভূতি সমূহ যিনি স্বরূপত জানেন_-তিনিই অবিচলিত 
চিত্তে যোগ ধারণার দ্বারা আমাতে যুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। আমিই সকলের প্রকাঁশস্বরূপ অর্থাং আমিই বিশ্বমূল, 
আম। হইতেই সমস্ত প্রবতিত হয় । ইহা জানিয়। জ্ঞানীগণ 
প্রেমাবিষ্টচিত্তে আমার ভজনা করেন । চিন্ত এবং প্রাণ 
আমাতে নিবিষ্ট করিয়। মদ্বিধয়ক জ্জান পরস্পরে আলোচনা 
করতঃ আমার গুণান্ুবাদ দ্বারা নিত্য সান্তোঘ ও সুখ লাভ 
করেন। প্রেমাখিষ্টচিত্তে সতত ভক্তিযোগে খুক্ত আমার 
ভজনাকারীদিগের সেই বুদ্ধিযোগ আমিই প্রদান করি, যদ্্াারা 
তাহারা আমাকে প্রাপ্তি করিয়া থ'কেন। তাহাদিগের প্রতি 
অন্বগ্রহবশতই আমি আত্মভাবস্থ হইয়া ভাহাদিগের 


দশন অধ্যায় ৬৫ 


অজ্ঞানতমকে উজ্জল জ্ঞানদীপ দ্বারা ( প্রজ্ঞার বিকাশ দ্বারা ) 
নাশ করি। 

অজ্ঞন বলিলেন,_ আপনি পরমব্রক্ম;? পরমধাম, 
পরম পবিত্র। সকল খবিগণ, দেবধি নারদ তথ! অসিত, 
দেবল, ব্যাস আপনাকে নিত্যপুরুষ, জন্মরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ 
আদিদেব তথা বিভূ বলিয়া থাকেন এবং আপনি নিজেও তাহ! 
বলিতেছেন । হে কেশব ! এই সকলই যাহ তৃমি বলিতেছ, 
চক্ষে দেখার ম্যায় সত্য বলিয়া মানিতেছি। হে ভগবন্‌, 
তোমার ব্যক্তিত্বকে দেব বা দানবগণ কেহই জানে না! হে 
ভূততভাবন ভূতেশ, দেবদেব জগৎপতে, পুরুযোত্তম ! তুমিই 
নিজ আত্মার দ্বারা তোমার আত্মাকে জানিতে সক্ষম । তুমি 
যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোকসকল ব্যপিয়। রহিয়াছ সেই 
দিব্য ( প্রকাশময় ) আত্মবিভূতি সমূহ বিস্তৃতরূপে বলিতে 
যোগ্য হও । হে যোগিন! আমি তোমাকে কি প্রকারে 
সর্বদ ধারণ। দ্বারা চিন্তা করিয়া জানিতে পারি? হে 
ভগবন্‌! এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে আমাদ্বার। তুমি ধ্যাঁনযোগ্য 
হইবে? হেজনার্ধন! পুনর্ধার বিস্তৃতরূপে আত্মার যোগ 

বিভূতি কীর্তন কর-_কারণ অযৃততত্ব শ্রবণে আমার 
তৃপ্তি হয় নাই। 

শ্রীভগবান বলিলেন_হে কুরুশ্রেষ্ট ! আমি আত্মবিভূতি 
সকলের প্রধান প্রধান গুলিকেই বর্ণনা করিব, কারণ 
আমার বিভূতি সকলের বিস্তারের অন্ত নাই। হে 

৫ 


৬৬ গীতা কথা 


গুড়াকেশ ! সর্বভূতের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মা_-আমিই ; 
সর্ধভূতের আদি, মধ্য ও আন্ত৪ আমি । আমি আদিত্যদিগের 
মধ্যে বিষু, জ্যোতিক্ষদিগের মধ্যে রবি, মরুৎগণের মধ্যে মরিচী, 
এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমিই চন্দ্রমা। বেদসকলের মধ্যে 
সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়বর্গ মধ্যে মন, ভূতগণের 
মধ্যে চেতনা আমিই । ইন্দ্রিয়পণকে স্ব স্ব কন্দমে প্রেরক 
রুদ্রগণের মধ্যে আমিই শঙ্কর । যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে কুবের 
তথ! অষ্টপ্রকৃতির ধারক বস্থগণের মধ্যে পাবক (অস্থি) এবং 
পর্ববতগণের মধ্যে মেরু পর্বত আমিই । হে পার্থ! পুরোহিত- 
গণের মধ্যে প্রধান, বৃহস্পতি- আমাকেই জানিও । সেনাপতি- 
গণের মধ্যে কান্তিকেয় এবং জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর 
আমিই । মহধিগণের মধ্যে ভূগু, শব্দ সকলের মধ্যে . একাক্ষর 
ওকার, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপঘজ্ঞ, স্থাবর পদার্থের মধ্যে 
হিমালয়-আমিই । বৃক্ষলকলের মধ্যে অশ্ব, দেবধিগণের 
মধ্যে নারদ, গন্ধব্বগণের মধ্যে চি্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল 
মুনি এবং অশ্বগণের মধ্যে অমৃত হইতে উদ্ভুত উচ্চৈশ্রবা-_ 
আমিই, জানিও। গজেন্দ্রগণের মধ্যে এরাবত তথা মন্ধুষ্- 
গণের মধো রাজ বলিয়া আমাকে জাঁশিও। অস্ত্র সমূহের 
মধ্যে আমি বজ। ধেন্ুগণের মধ্যে কামধেন্ু তথা প্রাণী- 
গণের উৎপত্তির হেতুতৃত কন্দর্প, আমাকেই জানিও । সর্পগণের 
মধ্যে বাস্ুকি, নাগগণের মধ্যে তানন্ত এবং জলচরদিগের 
মধ্যে বরুণ_-আমিই । পিতৃগণের মধ্যে আধ্যমা তথা নিয্ুস্ত -. 


দশম অধ্যায় ৬৭ 


গণের মধ্যে যম-আমিই । দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্নাদ, গনণা 
বা গ্রাসকারীদিগের মধ্যে কাল--আমিই । পশুদিগের মধ্যে 
সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড--আমিই। বেগবানদিগের 
মধ্যে পবন আমি, শস্ত্রধারীদিগের কধ্যে রাম আমি, মত্স্যগণ 
মধ্যে মকর আমি ; শআ্রোতম্বতীগণ মধ্যে আমিই গঙ্গা | স্ষ্টবস্ত 
সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত .আমিই। বিগ্ভাসকলের মধ্যে 
অধ্যাত্ববিদ্ভা এবং তার্কিকগণের বাদ নামক তর্কও-_-আমিই । 
অক্ষর সমুহের মধ্যে “অ” কার আমি, সমাসসমূহের মধ্যে 
আমি দ্বন্ব। আমিই অক্ষয় কাল স্বরূপ এবং আমিই সকলের 
মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া কণ্ম ফলসকল দান করি অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা । 
সর্ধবসংহারক মৃত্যুও আমি. আবার ভবিষ্যতের প্রাণীগণের 
উৎপত্তিও আমি । ্ত্রীগণের মধ্যে কীত্তি, শ্রী, স্মৃতি, মেধা, 
ধৃতি, ক্ষমারূপিণী আমাকেই জীনিবে। সাম বেদোক্ত মন্ত্র 
সকলের মধ্যে আমিই বৃহতৎসাম (ইহাতে ইন্দ্রকে সর্ববময় 
ব্রক্মরূপে কল্পিত হইয়াছে ) এবং ছন্দ; সপ্ত মধ্যে, আমি 
গায়িত্রী। মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীধ ( অগ্রহায়ণ )। 
ধতু সকলের মধ্যে বসন্ত আমি । ছলনাকারীগণের দৃযূত 
(অক্ষ বা জুয়াখেল। ) এবং তেজন্বীগণের তেজ আমিই । 
আমিই জয় ও অধ্যবসায়, তথা সাত্বিকগণের সত্ব আমিই । 
বৃঞ্িবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব আমি, পাগ্ডবগণের মধ্যে 
ধনঞ্জয় আমি । মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে 
শুক্রাচাধ্য আমিই । দ্রমনকারীগণের দণ্ড এবং জয়েচ্ছগণের 
নীতি আমিই । গোপনীয় বস্তুর মধ্যে মৌন আমি এবং 


৬৮ গীতা কথা 


জ্ঞানীগণের জ্ঞানও আমিই! হে অজ্জন! আরও যাহা? 
কিছু সর্ববভূতোৎপত্তির কারণীভূত স্বরূপ, তাহা আমিই। 
চরাচর জগতে আম! ছাড়া যাহা হইতে পারে, তাহা নাই, 
(অর্থাৎ আমাতেই স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে )। হে 
পরন্তপ !_ আমার দিব্য ( আত্মাতে কল্িত ) বিভূতি সকলের 
অন্ত নাই। উপরোক্ত বর্ণনাতে তো আমার বিস্তারিত 
বিভূতির দিক দর্শনরূপে কথিত হইল মাত্র । যাহা যাহা কিছু 
ধশ্বর্ধ্য সম্বিত ব। শ্রী সম্পন্ন অথব। অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত, সে 
সকলকেই আমার শক্তি অংশসম্তৃুত জানিবে। অথবা হে 
অর্জুন ! এতশত বিভূতি বিস্তার জানিয়া কোন্‌ ফলই বা সিদ্ধ 
হইবে ? মোট কথায় জানিয়! রাখ ষে, এই সমগ্র জগৎ আমার 
একাংশে মাত্র ধৃত রহিয়াছে--ওতপ্রোতভাবে আমি সকলেতেই 
অন্ুপ্রবিষ্ট আছি । 


একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ) 


শ্রীভগবানের আত্মবিভূতি সকল নবম ও দশম অধ্যায়ে 
শ্রবণ করতঃ, অর্জন ভাঁবিতে লাগিলেন যে শ্রীভগবানের 
চিত্তমধ্যে এত বড় বিরাট বিশ্ব কিরপে বিধৃত আছে, তথ 
তদবস্থে শ্রীভগবানের রূপই বা কি প্রকার হইবে ? যদিও ইহ] 
মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা ধারণাযোগ্য নহে, তবুও শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে 


একাদশ অধ্যায় " ৬৯ 


অসম্ভবও নহে--তাই জিজ্ঞাস! করিলেন --হে কৃষ্ণ ! আমার 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থেই 'তোমাকর্তক পরম গুহা অধ্যাত্ব- 
সংজ্ঞক যে বাক্য সকল উক্ত হইল তদ্বারা আমার এই মোহ 
বিদূরিত হইল। হে কমলদলনেত্র !--তোমার নিকট হইতে 
ভূতবর্গের উৎপত্তি তথা লয় বিস্তৃতরূপেই আমি শুনলাম এবং 
তোমার অব্যয় স্বরূপের মহাত্্যও শুনিলাম। হে পরমেশ্বর ! 
তুমি আত্মন্বরূপের যদ্রপ বর্ণন করিলে তাহা! এ রূপই বটে 
€ অর্থাৎ আমি নিসংশয়িতরূপে বোধগম্য করিতে পারিতেছি )। 
হে পুরুধষোত্তম আমি তোমার এ এশ্বরিক রূপ দেখিতে 
ইচ্ছা! করি। হে প্রভো ! যদি তুমি মনে কর আমি দর্শনের 
যোগ্য তাহা হইলে, হে যোগেশ্বর ! তুমি আমাকে অব্যয় 
আত্মন্বরপের দর্শন করাঁও। শ্রীভগবান বলিলেন,_হে পার্থ, 
আমার নানাবিধ অলৌকিক বর্ণ তথা আকুতিবিশিষ্ট শতশত 
সহজ সহস্র বূপসকল দেখ। হে ভারত. আদিত্যগণকে, 
বস্থগণকে, রুদ্রগণকে, অস্থিনীকুমারদ্বয়কে তথা! মরুৎগণকে দেখ, 
এবং অনেকানেক অদৃষ্টপূর্বক আশ্চর্যযসমৃহকেও দেখ। হে 
গুড়াকেশ ! এই আমার দেহে একত্র সংস্থিত সমগ্র চরাচরসহিত 
জগৎ এবং ,অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, আজ দেখ । 
তোমার এই নিজ চক্ষু বারা আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। 
তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু দ্রিতেছি। আমার ঈশ্বরীয় ভাবে 
বশ্ব ধারণ, পোষণ, সংহননাদির কৌশলরূপ যোগ দর্শন কর। 

সঞ্জয় বলিলেন--হে রাজন্‌ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাযোগেশ্বর হরি 


৭০ গীতা কথা 


এইরূপ বলিয়া, তদনস্তর পার্কে পরম এ্রশ্বরিক রূপ দর্শন 
করাইলেন। অসংখ্য মুখ ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভূত দর্শন, অসংখ্য 
দিব্যাভরণ, অসংখ্য দিব্য উদ্যত অস্ত্রসমূহ, দিব্যমাল্য বন্ত্রধারী, 
দিব্যগন্ধ তথ। অন্থুলেপ €চন্দনাঁদি), সমস্ত আশ্চর্য সমূহে শোভিত, 
সর্বব্যাপী অনন্তদেবকে দর্শন, করাইলেন। আকাশে যদি 
সহস্র, সুর্ধ্যের প্রভা যুগপৎ উখিত হইত, তবে সেই মহাত্মার 
প্রভাব তুল্য হইতে পাঁরিত। তখন অর্জন, সেই দেবদেবের 
দেহে নানাভাগে বিভক্ত, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ একত্রস্থিত, 
সমগ্র জগৎ দেখিয়াছিলেন। এরূপ দর্শনে ধনগুয় বিস্ময়াবিশিষ্ট 
তথা রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন । তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক 
দ্বারা সেই দেবকে প্রণাম করত; বলিলেন-_-হে দেব ! তোমার 
দেহে সমস্ত দেবগণকে তথা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহকে, 
দিব্যধধিগণকে, সমস্ত সর্পকূলকে, স্থষ্টিকর্তী কমলামনস্থ ব্রক্মাকে 
দেখিডেছি। হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরপ ! --অনেক বাহু, 
উদর ও মুখ নেত্র বিশিষ্ট, অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্রই 
দেখিতেছি। তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি লঙ্ষিত হইতেছে 
না। কিরীট গদ। ও চক্রধারী, সব্ধত্র দিপ্তিশীল তেজপুষ্গ 
স্বরূপ, ছুনিরীক্ষ্য, অপ্রমেয় তোমাকে, চতুদ্দিকেই অগ্ঠি ও 
স্ুর্য্যের তেজপ্রভার ন্যায় দেখিতেছি। তুমিই অক্ষর পুরুষ, 
এই বিশ্বের আঁশ্রয়স্থলরূপে একমাত্র জ্ঞাতবা তত্ব তুমিই । 
অব্যয়ন্বরূপে শাশ্বত ধর্মের রক্ষক সনাতন পুরুষ, তুমিই । ইহাই 
তো আমার ধারণা । আদি অন্ত ও মধ্যহীন, অনস্ত শক্তি 


একাদশ অধ্যায় ৭১ 


সম্পন্ন, অসংখ্য বাহুবি শিষ্ট, চন্দ্রন্্যরূপ নেত্রঘয় যুক্ত, প্রজ্ঞলিত 
অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট, স্বীয় তেজ দ্বারা এই জগতের সন্তাঁপকারী 
তোমাকে দেখিতেছি। হে মহাত্মন্‌! -ন্বর্গ ও পৃথিবীর মধেো 
এই যে অস্তরীক্ষ, একমাত্র তোমার দ্বারাই ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে দিকসকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ । তোমার এই 
অল্ভুত উগ্রমৃত্তি দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে! এষে! 
দেবগণও তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত 
'হুওয়তঃ কৃতাপ্তলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন মহধি 
তথ সিদ্ধপুরুষগণও স্বস্তিবাচন করতঃ অতি সুন্দর স্ততিবাক্যে 
তোমার স্তব করিতেছেন । রুদ্র, বস্থগণ এবং সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ, 
অশ্বিনীকুমারদয় তথা মরুতৎগণ, উদ্মপায়ী পিতৃগণ, গন্ধবর্ব, ক্ষ, 
অস্থর এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে 
দেখিতেছেন ! হে মহাবাহো ! তোমার অসংখ্যবদন, বহুনেত্র 
বিশিষ্ট, বু বাহু উরু ও চরণে শো।ভত, বহুদন্তহেতু ভীষণ, 
মহৎ রূপ দেখিয়া! লোক সকল ব্যথিত হইতেছে? তত্রপই 
আমিও ব্যথিত হইতেছি। হে বিষে! নভস্পর্শা তেজোময় 
নানাবর্ণবিশিষ্ট বিশ্ফারিত মুখ তথ অতি উজ্জল বিশাল নেত্র 
যুক্ত তোমাকে দেখিয়া, ব্যথিত চিত্ত আঁমি ধৈর্য্য ও শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতেছি না। ভীষণ দন্ত সকল বিশিষ্ট প্রলয়াগ্রি 
তুল্য তোমার মুখ সকল দেখিয় দিক সকল জানিতে পারিতেছি 
না। হে দেবেশ! হে জগন্সিবাস ! তুমি ' প্রসন্ন হও। 
নৃপতিগণের সহিত এঁ যে ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রেরাই তথা ভী্ম, 


৭২ গীত কথা 


দ্রোণ এবং এ স্ুতপুত্র কর্ণ আমাদিগের প্রধান প্রধান 
ঘোদ্ধাগণপহ দ্রতবেগে ধাবিত হৃইয়া, তোমার ভীষণ দন্ত 
সমূহে শোভিত মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ 
চুনিত মন্তকে, তোমার দস্ত সন্ধিতে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে । 
যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ, সম্মুখে ধাবিত হইয়া 
সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তন্রপই এই জগতের বীরগণ চতুদ্দিকে 
প্রজ্জপিত তোমার মুখগহবর সমূহেই প্রবেশ করিতেছে । যেমন 
পতঙ্গদকল অতিবেগে ধাঁ'বত হইয়া মরণেরই জন্য জলন্ত 
অগ্নিতে প্রবেশ করে, তঞ্রপই লোকসকলও বেগে ধাবিত হইয়! 
নাশের জন্যই তোমার মুখপকলে প্রবেশ করিতেছে । জ্বলস্ত মুখ- 
সকল দারা সমস্ত লোককে গ্রাস করতঃ সর্বত্র চারিদ্দিকেই লেহন 
করিতেছে । উগ্রমূত্তি আপনি কে, আমাকে বলুন, আপনাকে 
নমস্কার করিতেছি । হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হউন। 
আদি পুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছ। করি, যেহেতু আপনার 
প্রবৃত্তি জবনিতে পারিতেছি না । শ্রীভগবাঁন বলিলেন-_আমি 
প্রপৃদ্ধ কাল (মহাকাল )। লোক সকলকে সংহার করিতে 
এখানে প্রবৃত্ত । তুমি যুদ্ধ না করিরা শুধু সাক্ষীস্বরূপে 
থাকিলেও দেখিতে পাইবে যে, বিপক্ষদলে যে সকল সৈন্য 
অবস্থিত আছে তাহার! কেহই থাকবে না। অতএবই, তুমি 
উঠ, যশলাভ কর । শক্রজয় করিয়! সমুদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। 
আমা কর্তৃক ইহার ইতি পূর্বেই নিহত হইয়া আছে। হে 
সবাসাচী ( উভয়হস্তে ধন্গুর্ববান চালনাকারী ) ! তুমি নিমিতুমাত্র ' 
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হও। প্রোণ ভীম্ম, জয়দ্রথ তথা কর্ণ এবং অন্তান্ত যোদ্ধা- 
বীরগণ আমা কর্তৃক হত 'হইয়াই আছে, তুমি কেবল নিহত 
(জয়) কর। আশঙ্কা করিও না-যুদ্ধে প্রতিপক্ষগণকে জয় 
করিবেই। অতএবই যুদ্ধ কর। 

সঞ্জায় বলিলেন, কেশবের এই ব্চন শুনিয়া কম্পিত কলেবর 
অজ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করতঃ গদ গদ স্বরে কহিলেন__ 
হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাঁত্মা কীর্তণে জগৎ অতি হাট তথা! 
অন্ুরক্ত হয়, বাক্ষলগণ ভীত হইয়। দিগন্তে পলায়ন করে, সমস্ত 
সিদ্ধপুরুষগণও নমস্কার করেন-_ ইহ! যুক্তিযুক্তই বটে। হে 
মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্লিবাস ! ব্রন্মারও গুরু 
তথ? আদিকর্তা তোমাকে কেনই বা নমস্কার না করিবেন ? 
সৎ এবং অসতের পরে যে অক্ষর তাহাই তুমি! হে অন্ত 
রুপ! তুমিই আদি দেব পুরাণপুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় | তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই পরমধাম ? 
“তামার দ্বারাই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তুমিই বাধ অগ্থি, 
বরুণ, শশাঙ্ক প্রজাপতি তথা ব্রহ্মারও জনক তুমি । তোমাকে 
সহত্রবার নমস্কার, পুনঃ পুনঃ নমস্কার, আবারও তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি ৷ অগ্রভাগ তথ পৃষ্ঠদেশ হইতে তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি । হে সব্ব ! তোমাকে চতুর্দিক হইতেই 
নমস্কার করিতেছি । হে অনস্তবীধ্য অমিত বিক্রম ! তুমি সর্্ব- 
বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, সেই জন্যই তুমি সর্ধস্বরূপ ॥ তোমার 
সহিম1! তথা এই বিশ্বরূপ স্বরূপের জ্ঞান না থাকাতে আমার 


৭৪ গীতা কথা 


দ্বারা অজ্ঞানতাবশতঃ সৌখ্যভাবে “তুমি” “হে কৃষ্ণ” “হে 
যাদব,” “হে সখা” ইত্যাদিরূপ অবিনয়ে যাহা কিছু উক্ত 
হইয়াছে_-হে অচ্যুত ! আমোদ ক্রীড়া, শয়ন, আসন, ভোজন 
কালে একাকী অথব। বন্ধুজন সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যেরূপ 
অবজ্ঞাত হইয়াছ--অপ্রমেয় তোমার কাছে তদ্বিষয়ে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতেছি। হে অপ্রতিমপ্রভাব !_তুমি এই 
চরাচর' বিশ্বের পিতা, পুজ্যগুরু তথ] গুরুরও গুরু, ত্রিজগতেও 
তোমার তুল্য কেহ নাই । তোমাপেক্ষা অধিক অন্য কোথায় 
থাকিবে? হে দেব! আমি সেই হেতুই শব্ীরকে দণ্ডবৎ অবনত 
করিয়া প্রণামপূর্ব্বক, বন্দনীয় ঈশ্বর যে তুমি, তোমার প্রসন্নত 
প্রার্থনা করিতেছি । পুত্রের পিতার ন্যায়, সখার সৌখ্যের 
স্ণয়, প্রিয়ার প্ররিয়ের ন্যাঁয়, তুমি অপরাধ সহন করিতে যোগ্য 
হও। হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি 
হৃধিত হুইতেছি, পক্ষান্তরে ভয়ের দ্বান্বাও আমার মন ব্যথিত 
হইতেছে । অতএব, হে দেবেশ ! হে জগন্সিবাস !-_আমাঁকে 
তোমার সেই বূপই দেখাও । আমি তোমাকে কিরীটধারী, 
গদাচক্রধারী সেই রূপেই দেখিতে ইচ্ছা করি । হে সহজ্রবাহো ! 
বিশ্বযুত্ডে ! সেই চতুতূ 'জ মৃত্তিস্বরূপেই আবার প্রকাশ হও। শ্রীভগ- 
বান বলিলেন,__হে অর্জন, আমার প্রসন্নতার দ্বারাই আত্মযোগ- 
বলে এই অনন্ত, আদ, সব্ববশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইল যে রূপ, 
তুমি ভিন্ন অপর কর্তৃক পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই। হে কুরুপ্রবীর ! 
না ত' বেদজ্ঞান দ্বারা, ন। যজ্ঞ ছারা, ন। অধ্যয়ন দ্বারা, ন! 
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দান দ্বারাঃ ন। ক্রিয়ার ছারা, না ত? উগ্রতপ দ্বারাও এই বিশ্বরূপ 
স্বরূপকে মন্তুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক আমি দৃষ্ট হইতে 
পারি! আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ভয় না 
হউক, ব্যাকুলতাও দূর হউক । অপগত ভয় হইয়া প্রসন্নচিত্তে 
পুনবর্বার, তুমি আমার এই পুর্ব রূপ দর্শন কর। 

সঞ্জয় বলিলেন-__বাস্তুদেব অর্জনকে এইরূপ বলিয়া নিজের 
সেই চতুর্ভজ বিষ্ণুরূপ দেখাইলেন। তদনস্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনরর্বার 
সৌম্যবপু (দ্বিভুজ ) ধারণ করতঃ ভীত অজ্ভনকে আশ্বস্ত 
করিলেন । অজ্ঞন বলিলেন_হে জনার্ধন! তোমার এই 
সৌম্য মান্ুষ রূপ দর্শন করিয়া এইক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া 
চিত্তবৃত্তি যুক্ত হইলাম । শ্রীভগবান বলিলেন--আমার বিশ্বরূপ 
দর্শন করিলে, ইহ! অতি ছুল'ভ দর্শন দেবগণও নিত্য প্রতি 
এইরূপের দর্শনাকাজ্ষী। আমাকে তুমি যেরূপে দেখিলে 
এতদ্রপ আমি-_বেদ, তপস্তা, দীন বা যক্দদ্বারাও দুই হইনা | 
হে পরন্তপ, হে অর্জুন ! কেবলমাত্র অনন্যাভক্তির দ্বারাই ঈদৃশ 
আমি স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে যোগ্য 
হই। হে পাগুব! যে ব্যক্তি আমার জন্যই কন্ম করেন, 
আমারই *আশ্রিত, আমারই ভজন করেন, তথ সব্বভূতে 
বৈরশুম্থ--তিনিই আমাকে প্রাপ্তি করেন। 


পজারাাচ (টে রর 
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অজ্জন প্রশ্ন করিলেন-তোমার এই বর্তমান বূপকে যে 
ভক্তগণ সতত যুক্ত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন এবং 
ধাহারা অক্ষর অব্যক্ত (কারণ ও সুক্ষ) রূপী তোমার উপাসন! 
করেন, তাহাদিগের মধ্যে যোগীশ্রেঠ কে? শ্রীভগবান 
বলিলের্ন যে নিত্যঘুক্ত ধাহারা পরম শ্রদ্ধার দ্বারা চিত্ত 
আমাতে সম্যক প্রকারে আবেশিত করিয়া আমাকে 
উপাসনা করেন, তাহারাই যোগীশ্রেষ্ঠ ব। যুক্ততম,__ইহাই 
আমার মত। পরস্ত, যাহার। কুটস্থ, অচল, প্রুব, সর্বত্রগ 
(সব্বব্যাপী) অচিন্ত্য,অনিদ্দেশ্ট, অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, 
সর্বত্র সমবুদ্ধি বিশিষ্ট, সর্ববভূত হিতে রত, সেই সকল যোগী- 
গণও ইন্দ্রিয় সকল সংযমের ফলে আমাকে পাইয়া থাকেন । 
তবে, অব্যয় নিগুণ ত্রন্মে আসক্ত চিত্ত সেই সাঁধকগণের 
সিদ্ধি লাভে অধিকতর রেশ হয়! কারণ দেহধারীগণ 
অতিকষ্টে নিগুণ ত্রন্ম বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। 
হে পার্থ । কিন্তু ধাহারা সমস্ত কন্ম আমাতেই অর্পণ করিয়। 
অনন্য ভক্তিযোগে আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, 
আমাতে সমপিত চিন্ত সেই ভক্তগণকে মৃত্যুম় সংসার 
সাগর হইতে আমি অবিলম্বেই উদ্ধার করিয়া! থাকি । আমাতেই 
মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; অতঃপর 
উদ্ধলোকে আমাতেই বাস করিবে, ইহাতে সংশর়নাই । 
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হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতেই চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত 
করিতে অসক্ত হও, তবে ,অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে 
পাইতে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাস করিতে অসমর্থ হও তবে, 
আমার কন্মপরায়ণ হও । অর্থাৎ আমিই এই বিশ্বসংসাররূপে 
পরিণত হইয়াছি এবং আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গরপে এই জীব- 
জগৎ কর্ম করিতেছে জানিয়া তুমিও আমার কর্ম করিয়। 
যাও। এইরূপে আমার জন্বা কম্ম করিয়াও (অর্থাৎ কর্তব্য 
মাত্র সম্পন্ন করিয়াও) সিদ্ধি লাভ করিবে । আর যদি 
কর্তব্য মাত্র বোধে আমার বিশ্বকর্মের কন্মা হওয়াও তোমার 
পক্ষে অসাধ্য হয়, তবে সংঘতচিত্তে অবস্থান করতঃ সকল 
কন্মের ফল ত্যাগ দাও। সংশয় করিও না! উক্ত তিন 
প্রকারের প্রণালী, এক হইতে অন্টে নিকৃষ্ট নহে । অভ্যাস 
হইতে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান হইতে ধ্যান বিশেষ, ধ্যন হইতে 
কন্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠতম, ত্যাগ হইতেই শান্তি লাভ হয়। 

সব্ব প্রাণীর প্রতি দ্বেবরহিত, মেত্রীভাব সম্পন্ন,» দয়ালু), 
মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, ছুঃখেস্ুখে সমচিত্ত, ক্ষমাশীল, 
সতত সন্তষ্ট, সংযতেন্দ্িয়, দৃঢ় নিশ্চয়ী, আমাতে অপিত মন- 
বুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি হইতে কোনও লোক 
উদ্দিগ্ন হয়েননা এবং যিনি অন্য কাহা হইতেও উদ্বিগ্ন হয়েন 
না, যিনি হর্ষ, অমর্স, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত-তিনিই 
আমার প্রিয়। নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, পক্ষপাতরহিত, মনঃ- 
গীড়াশৃন্য, সকাম অনুষ্ঠানে বিমুখ যে ভক্ত-তিনিই আমার 
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প্রিয়। যিনি হষ্ট হয়েন না, ছেষ করেন না, তথা শুভাশুভ 
পরিত্যাগী, ভক্তিমান-_-তিনিই আমার প্রিয় । শত্রু ও মিত্র 
তথা মান ও অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শীতোষ্চ সুখ ও 
ছুঃখে সম, সর্বববিষয়ে অনাসক্ত, নিন্দা ও স্ততিতে সমত্ববুদ্ধি 
বিশিষ্ট, সংযতবাক্‌, যদ্চ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দিষ্ট বাসস্থান 
বিহীন, স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান বাকি আমার প্রিয় । যাহারা 
পূর্বোক্ত, অযুতম্বরূপ এই ধর্ম, শ্রদ্ধান্বিত তথা মৎপরায়ণ হইয়! 
(সেবন বা উপাসনা করেন-_সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
( ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বভাগ যোগ ) 


এতাবৎ শ্রীভগবান কৃষ্ণ, অর্জানকে সমষ্রিম্বরূপ অক্ষর 
চৈতন্যত্রন্ধা রূপ প্রদর্শনের পরেও বলিতেছেন যে-জীবের 
সাধ্য ও লক্ষ্য উহ1 নহে, বরং প্রিয়দর্শন সৌম্য দ্বিভূজ 
ৃন্তিই উপাস্য হইয়া শ্রেষ্ঠতম যোগপদে আরুট করাইয়া 
থাকে । পরস্ত, তাহার সচ্চিদানন্দময়' বিগ্রহত্ষরূপ ছ্বিত্জ 
রূপের তত্বতঃ কোনও বিচার এতাবং করেন নাই এইবার 
উপনিষদ তথা দর্শনশান্ত্র বিচার অবলম্বন করিয়া ব্যষ্টির 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত তথা জ্ঞান ও জ্ঞেয়। এবং সমষ্টীর প্রকৃতি 
পুরুষের তত্ব নির্ণয় করতঃ অব্যক্ত প্রকৃতি এবং 'অক্ষর+ 
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পুরুষের বর্ন করিতেছেন । এই অব্যক্ত প্রকৃতি গুপময়ী । 
এই অক্ষর পুরুষ গুণ সম্পকহীন হইয়াও গুণভোক্তো ৷ কিন্তু 
শ্রীভগবান এই গুণ সাম্যেরও উদ্ধে থাকিয়। বিশ্বলীলার 
হেতুভৃত আনন্দঘন স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন । তাই তিনি 
নিগুণ হইয়াও গুণের ধারক তথা পোষক। 

শ্রীভগবান বলিলেন_-হে- কৌন্তেয়! এই শরীরকে 
ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন বেদজ্ঞগণ 
তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভীষ্ট করেন। হে ভারত ! সর্ব- 
ক্ষেত্রেতে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানিও। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের 
যে জ্ঞান তাহাই আমার সন্মত। সেই ক্ষেত্র যাহা এবং 
যদ্রপ বিকারী (তথা যাহা হইতে যে তত্ব যদ্রপে 
উৎপন্ন) এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা এবং যেরূপ প্রভাব 
বিশিষ্ট, তাহা আমা হইতে সংক্ষেপে শুন। নিশ্য়াতিকা 
বুদ্ধিযুক্ত কারণদশাঁ খবিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে, বিবিধভাবে 
উক্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ত তত্ব গীত হইয়াছে । পঞ্চস্থুলভূত 
সকল (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী), অহঙ্কার, বুদ্ধি 
ও অব্যক্ত প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং এক মন, পঞ্চরূপরসাদি 
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) বিষয় সকল, ইচ্ছা দ্ধেষ, 
সুখছুঃখ, ৫দহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংহতি (একত্রীকরণ), 
চেতনা, ধুতি, (ধারণ ক্ষমতা)--এইগুলি সবিকার ক্ষেত্ররূপে 
সংক্ষেপে বণিত হইল । অমানিত্বৎ অদান্তিত্,র আহংসা, 
ক্ষান্তি (ক্ষমা) আজ্জব (সরলতা), আচাধ্যোপাসনা (গুরুসেবা), 
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শৌচ (পবিত্রতা সদাচার), স্থ্্ধ্য (একনিষ্ঠাহেতু স্থিরতা), 
আত্মবিনিগ্রহ, (আত্মসংযম), ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগা, 
নিরহঙ্কারিতা, জন্ম মৃত্যু জ্রাব্যাধিরপ ছুঃখ পধ্যালোচন'. 
বিষয়ে অনাসক্তি, পুত্রদার গৃহেতে মমত্বের অভাব, ইষ্ট বা 
অনিষ্ট উদয়ে সমচিত্ততা, আমাতে লক্ষ্য স্থির করতঃ যোগ- 
যুক্ত থাকিয়া একান্তিক ভক্তি, 'নির্জন স্থানে বাস, অনেকের 
সংসর্গে" বিরাগ, আত্মাতে অধিগত হইয়া তৎজ্ঞানে জ্ঞানী 
(আত্মজ্ঞানী) হওন , মোক্ষের উপায় দর্শন (অর্থাৎ আত্যন্তিক 
মুক্তি কি তথা কিরেপ সম্ভব-__ইহ] পর্যালোচন! দ্বারা স্থিরি- 
করণ )-_-এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়। যাহা ইহার বিপরীত 
তাহা অজ্ঞান। যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিয়া অমৃত প্রাপ্ত 
হয়--তাহ1 বলিতেছি। সেই আগ্যান্তহীন আমার নিবিবশেষ 
রূপ, ত্রন্ম-_সংও নহেন, অসৎও নহেন। 

শ্রীভগবান এইক্ষণে ব্রন্মের লক্ষণ করিতেছেন। সেই 
ব্রহ্ম, সর্বত্র হস্ত পদ বিশিষ্ট, সর্ববএ ৮৭ মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, 
সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট (বলিবার তাৎপর্য এই যে__শকস্পর্শ- 
রূপরসাদির স্থান যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও 
পৃথিবী হইলেও কেবলমাত্র শ্রবণেক্দ্রিম় বলায় ইহাই বুঝা 
যাইতেছে যে শব্দগুণের স্থান আকাশের বিনাশ নাই ।)-- 
সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । সমস্ত ইক্দ্রিয়ের 
গুণের প্রকাশক হইয়াঁও সমস্ত ইক্দ্রিয়বিহীন, নিঃসঙ্গ হইয়াও 
সকল বস্তুর আধার স্বরূপ । গুণ রূহিত হইয়!ও সব্বগুণের 
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ভোক্তা । সেই তরঙ্গ ভূতসমূহের বাহির তথা অন্তর, স্থাবর 
এবং জঙ্গম ও। সুঙ্মুতা হৈতু তাহাকে জানিতে পারা যায়, 
না। দুরস্থিত হইয়াও নিকটস্থ? সেই ব্রহ্ম অখণ্ড হইয়াও 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়াই যেন খণ্ডাকারে স্থিত ভূতসকলের ধারক, 
পোষক, গ্রানকারী, তথা স্ুষ্টিকারী হইয়া থাকেন। তিনি 
জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতি, তমের (অবিদ্ভার) পরে স্থিত 
বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি জ্ঞান, জেয়, জ্ঞানগম্যরূপে 
সকলের হৃদ অবস্থিত আছেন। উক্তরূপে “ক্ষেত্র” 
“তান” এবং পজ্বেয়” সংক্ষেপে বধিত হুইল । আমার 
ভক্ত এইগুলি জানিয়। আমার ভাব প্রাপ্তি করিবার যোগ্য 
হয়েন। 

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়। জানি । 
বিকারসমূহ তথা গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন বলিয়। 
জানিবে। কাধ্য, কারণ ও কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু 
স্বরূপা বলিয়া কথিতা হয়েন। সুখ তথা ছুঃখ ভোগ 
বিধয়ে পুরুষই হেতু স্বরূপ। পুরুব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত 
হইয়াই প্রকৃতির গুণসমূৃহ ভোগ করিয়। থাকেন । এ গুণ- 
সমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ ঘোনিতে ভজক্মের 
কারণ স্বরূপ হয়। প্রকৃতিস্থ পুরুষের অর্থাৎ ক্ষরপুরুষের 
বর্ণনা করতঃ শ্রীভগবান গুণাতীত পর পুরুষ বা অন্ষর 
চৈতন্ঠ ব্রন্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। এই দেহে পর 
(শ্রেষ্ঠ, অন্য) পুরুষ (অক্গর ত্রহ্ম) সাক্ষী স্বরূপ, অন্থমোদনকারী, 
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ভরণকর্তী, ভোক্তা (সকলেই তাহাতে লীন হয় হেতু), 
মহেশ্বর তথ। পরমাত্ব। নামে অভিষ্থিত হয়েন। 

যিনি এই প্রকারে পুরুব ও প্রকৃতি তত্ব গুণসহ জানেন, 
তিনি সব্বপ্রকার কাধ্যের মধ্যে থাকিয়াও গুণভাগী হয়েন 
না। কেহ কেহ ধ্যান দ্বার আত্মাতে আত্মাকে দেখেন, 
অপর কেহ সাংখ্য ব জ্ঞান যোগ দ্বারা, আবার অপরু 
কেহ কেহ কন্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। 
অন্য ব্যক্তিগণ স্বীয় আত্মা স্বরূপ আত্মাকে নিজের মধ্যে 
না দেখিয়া বা না জানিয়?, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া 
উপাসনা করেন। তাহারাও আত্বোপদেশ শ্রবণ নিরত হইয়। 
শ্রদ্ধাধোগে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। হে ভরতর্ভ ! যাহা! 
কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ সযোগ হইতেই উৎপন্ন জানিও। সর্ধ্ভূতে সমভাবে 
অবস্থিত, বিনাশপ্রাপ্ত বস্তু মধ্যেও অবিনাশী পরমেশ্বরকে 
যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী। সর্বভূতে সমান তথা 
সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়াই, আত্মা দ্বার আত্মাকে 
ঘ.ত সম্ভবে না হেতুই, পরম গতি প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি 
দ্বারাই কন্মসকল সব্বপ্রকারে সম্পাদিত হয়। আত্ম অকর্তা, 
এতদ্রপ ঘিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শা। যখন, ভূত 
সমূহের পৃথক পৃথক ভাব একই আত্বাতে অবস্থিত এবং 
সেই আত্মা হইতেই অভিব্যক্ত, এতক্রপ দর্শন করেন, 
তখনই ত্রন্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রপ সর্ব 
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অবস্থিত আকাশ সুস্্রতা নিবন্ধন বস্ত মধ্যে থাকিয়াও 
তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইবীপ সর্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও 
"আত্মা দেহে লিপ্ত হয়েন না। যদ্রপ, একই রবি এই 
সমগ্র জগংকে প্রকাশ করেন, তদ্রপই ক্ষেত্রী আত্ম! সমগ্র 
ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। জ্ঞান্চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র তথ। 
ক্ষেত্রজ্ের এই পার্থক্য এবং ভূত প্রকৃতির মোক্ষ (.অষ্টধা 
জড় প্রকৃতিতে চৈতন্তাংশ জীব যে আসক্ত বা মুগ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে, সেই বন্ধন হইতে মুক্তি সাধন উপায়) যিনি 
জানেন, তিনিই প্রমপদ লাভ করেন । 

[ এখানে শ্রীভগবান, সুখ ছুঃখ ভোগী ব্যগ্টির ক্ষরপুরুষ 
জীবের বর্ণনা! করতঃ, সেই জীবের কম্মক্ষেত্র বর্ণনাস্তর 
সত্বস্থ জীবের জ্ঞান লক্ষণা করিয়া, সেই জ্ঞান ছার! 
লভ) ব্রন্মের সৎ ভাবকে বর্ণন করিলেন। অতঃপর 
বলিতেছেন যে, তাহার ভক্তগণ এইগুলি জানিয়াই তৃন্ভাবে 
ভাবিত হইতে পারিবে । মেই সংত্রহ্ম, চিৎত্রন্গরূপে এই শরীরেও 
সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান আছেন । তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর 
তথা পরমাত্বা। এই চিদাত্মাকেই ধ্যান, জ্ঞান এবং কন্মযোগে 
প্রাপ্তি করিতে হইবে । আত্মদর্শন হইলে আর হিংসাদেষাদি 
থ/কিবে না--ফলে পরাগতি ' প্রাপ্তি হইবে । প্রকৃতি কাজ 
করিতেছেন--আমি আত্মন্বদপে নিলিপ্ত, ইহাই আত্মদর্শন | 
অতঃপর সেই পরমাত্বস্বরূপ সমষ্টিত্রন্মের লক্ষণা করিলেন, 
অর্থাৎ নিবাঁজ চিত্তের নিরুদ্ধ ভাব দেখাইলেন। ] 


চতুর্দশ অধ্যায় ( গুণত্রয় বিভাগ যোগ ). 


ইতিপূর্ধে, গুণভোক্ত আত্মার বর্ণন করিয়া অপরা 
প্রকৃতিস্থ জীবের মুক্তির হেতুভূত আত্ম-দর্শন অবশ্য সাধ্য, 
ইহাই বণিত হইয়াছে । এই" আত্ম-দর্শনকে “অপরা সিদ্ধি” 
বলিয়া প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন গুণাতিক্রম 
করিয়া অর্থাৎ রজোগুণাতীত হইয়া সদ! সত্বস্থ থাকিয়। 
প্রীভগবানের উপাসনায় ভক্তিযোগ ফলে গুণাতীত হওয়াকেই 
“পরাসিদ্ধি” বলিতেছেন । তাই শ্রীভগবাঁন বলিলেন £-- 
জ্ঞান সকলের মধ্যে সর্বোত্তম পরমজ্ঞান পুনরায় বলিতেছি, 
যাহা জানিয়া সকল মুনিগণই এই ক্ষেত্র হইতে পরাসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন । এই জ্ঞানাশ্রয় করিয়া আমার সমধন্মমী 
(একাত্ম) বা সহধন্ী ( অঙ্গ অঙ্গী হিসাবে আমারই কন্মে 
রত )*হইয়া স্থট্টিতেও জন্মগ্রহণ করেন না ব। প্রলয়েও 
ব্যথিত হন না। হে ভারত! মহতত্রক্ম (অর্থাৎ অব্যক্ত! 
প্রকৃতির গুণত্রয়ের অভিব্যক্তির স্থলরূপ প্রজ্ঞাভমি ব! 
বুদ্ধিতত্ব ) আমার গর্ভধান-স্থনিরগী যোনি; তাহাতেই 
আমি গর্ভ (বিশ্বজগতের বীজ) আধান 'করি। তাহা! 
হইতেই জর্ব্বভূত সমূহের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! সকল 
€( দেব, মন্ুষ্য, পশ্বাদি) যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন 
হয়, তাহাদের মাতৃস্থানীয়া মহৎত্রহ্ম এবং আমিই বাজ প্রদ 


চতুর্দশ অধ্যায় ৮৫ 


পিতা । হে মহাবাহে। ! প্রকৃতিজাত সত্ব, রজঃ, তম-- 
এই গুণত্রয়, দেহমধ্যে অব্যয় আত্মাকে আৰদ্ধ করিয়! 
নাখে। 

[হে অন্ঘ (নিষ্পাপ)! সেই খুণত্রয়ের মধ্যে নিশ্মলদ্ 
হেতু সন্বগুণ প্রকাশময় এবং নির্দোষ, তথা স্থখ ও জ্ঞান 
সঙ্গধারা আত্মাকে বন্ধন করে। হে কৌন্তেয়! রজোগুণ 
রাগাত্মক (€ অর্থাৎ প্রবৃত্তি জনক )* তৃষ্ণা ও*সঙ্গের 
(আসক্তির) উৎপাদক | উহা! কর্ম সঙ্গ দ্বারা আত্মাকে 
বন্ধন করে! হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং 
সর্ধদেহীর ভ্রান্তির কারক বলিয়া জানিও। উহ! ভ্রম, 
আলম্ ও নিদ্রা দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে। হে ভারত! 
সত্বগ্ুণ সুখে (€ অর্থাৎ আনন্দন্বরূপে ) অবস্থান করে, 
রজোগুণ কর্মে, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া 
ভ্রম ও অনবধানতীায় অবস্থান করে হে ভারত ! সত্বগচণ 
রজঃ ও তমকে অভিভূত করিয়া প্রকাশম্বরপে পাকে; 
রজোগুণ সন্ত ও তমকে অভিভূত করিয়া আসক্তির আকারে 
প্রবল হয়; এবং তমোগুণ সত্ব ও রজঃকে অভিভূত 
করিয়া অজ্ঞান মোহ আকারে অবস্থান করে। যখন এই 
দেহে সমস্ত ইন্ড্রিয়দ্ারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়ঃ 
তখনই সত্বগুণ প্রবল হইয়াছে বলিয়া জানিও। হে 
ভরতর্ষভ! লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ ( উদ্যম "১ অশম 
(বিক্ষেপ) ও স্পৃহা--এই সকল রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলেই 


৮৬ গীতা কথা 


হয়। হে কুরুনন্দন ! অন্ধকার (€ অবিবেক ), অনুগ্যম, 
কর্তব্যবিস্মৃতি, মোহ ও বিষয়ে সদা অভিনিবেশ-_এই সকলই 
তমের বৃদ্ধিতে উৎপন্ন হয়। যখন সত্বগুণের বৃদ্ধিকালে 
জীবের মৃত্যু হয় তখন তত্বজ্ঞানীদিগের বিশুদ্ধ উত্তম 
লোকসমূহ লাভ হইয়া থাকে। রজোগুণে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া" 
কন্মীসক্ত মন্ুষ্যমধ্যে জন্মিয়। থাকে । তদ্রুপ তমোগুণে 
স্বত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ যোনিতে জন্মিয়া থাকে ৷ পৃণ্যবানের কর্ম 
সাত্বিক, নিম্মল ফলযুক্ত বল! হয়। রজোগুণের ফল ছঃখ 
এবং তমগুণের ফল অজ্ঞান । সত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, 
প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্বগুণী ব্যক্তি 
উদ্ধে গমন করিয়৷ থাকেন (অর্থাৎ দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়েন ); 
রজোগুণী মধ্যে (অর্থাৎ মন্ুুলোকে ) অবস্থান করেন; 
প্রমাদমোহাদিযুক্ত শিকৃষ্ট তমোগুণী অধলোকে ( অর্থাৎ 
পশ্বাদি 'যোনিতে ) গমন করেন। যখন্‌ দ্রষ্টা পুরুষাত্মা 
ত্রিগুণ ভিন্ন অন্ত কর্তীকে দেখেন না তথা গুণসমূহ হইতে 
অতীত পুরুষকেও জানেন, তখনই সেই জীব আমার ভাব 
( সচ্চিদানন্দ ভগবন্ভাব) প্রাপ্ত হয়েন। দেহী জীব দেহোৎ- 
প্ভির কারণম্বরূপ। এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, 
জরা, মৃত্যু ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়তঠ অমৃত লাভ করিয়া 
থাকেন। 

অঙ্জুন বলিলেন £_হে প্রভু! কি কি চিহ্নুদ্বার পরই 


চতুর্দশ অধ্যায় ৮৭ 


গুণসমূহ অতিক্রান্ত হয়? তথা কি প্রকার আচারযুক্ত 
হইয়া বা কি প্রকারে এই তিনগুণকে অতিক্রম করে? 
শ্রীভগবান বলিলেন £__হে" পাগ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও 
মোহ--এই তিনটি গুণের কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ 
করেন না, তথ। নিবৃত্ত হইলেও যিনি আকাম করেন না, 
উদ্বাসীনের ন্যায় অবস্থান করতঃ মিনি গুণদ্বারা বিচলিত 
হয়েন না বরং গুণসমূহ এইরূপেই স্বকাধ্য করিতেছে 
জানিয়া স্থিরচিত্তে অবস্থান করেন, যিনি সুখে ও ছুঃখে 
সমান আত্মস্থ, মৃত্তিক! প্রস্তর ও সুবর্ণে সমবুদ্ধি, প্রিয় ও 
অপ্রিয় যাহার সমান এবং ধীরতাযুক্ত যিনি নিন্বা ও প্রশংসাতে, 
মান ও অপমানে, মিত্র ও শক্রতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট--এতদ্রেপ 
সর্ববকন্মের উদ্যধমবিহীন যে পুরুষ, তিশিই গুণাতীত বলিয়া কথিত 
হয়েন। যিনি আমাকে একান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে সেবা 
করেন তিনিই এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করতঃ ত্রন্গপদ লাভ 
করেন ; কারণ আমিই অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত (চিরন্তনী) ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা ( অর্থাৎ ভূমা ) তথা একান্তিক স্ুখেরও আলয়- 
স্বরূপ । 


গযারারাররা ওরা এরারারানারারাি 


পঞ্চদশ অধ্যায় ( পুরুষোত্তম যোগ ) 

এতাবৎ জীবতত্ব, দেহতত্ব তথা জ্ঞান হ্গেয় এবং প্রকৃতি 
পুরুষের বর্ণন করতঃ শ্রীভগবান বলিরাছেন যে প্রকৃত্বি 
গুণসমূহ ভোগে অভিমানী হইয়াই আত্মা! বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েন। 


৮৮, শ্বীতা কথা 


এই গুণসমৃহ হইতে উদ্ধে গুণসাম্যাবস্থারপ অব্যক্ত- 
গ্রকৃতিতে যুক্ত থাকিয়াই জীব পরাগতি প্রাপ্ত হয়। 
গুগত্রয়ের বর্ণন হইতে ইহাই জ্ঞাত হইল যে, স্ব» রঙ 
ভম--এই তিমটিই জীবের বন্ধনের কারণম্বরূপ। 
তন্মধো রজঃ আসক্তির এবং তম মোহের হেতুভূত 
বলিয়া অবশ্য তাজ্য। পরন্ত . প্রকাশময় সত্বগুণ, জ্ঞান 
এবং সুখের হেতুক্ভূত হওয়াতে, অবশ্তই গ্রাহা। এই 
সন্বগ্ুতণ অবস্থান হইলেই গুণাতীত অক্ষরপুরুষে অভ্যা- 
বিঢচারী ভক্তি যোগ লাভ হইতে পারে । অন্যথায়, রজ?ঃ 
ও ভমগচণের সংশ্লিষ্ট অবস্থার ভক্তিলাভ সম্ভাব্য নহে। 


কারণ প্রকাশনয়ী অব্যক্ত। প্রকৃতিই অক্ষর ব্রন্মের সহিত 
অভিন্নভাঙে অনাদি অনন্তকাল অবস্থান করিতেছেন । 


এক্ষণে শ্রীভগবান সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করিয়া সেই 
অবায় অশথের মূল ছেদনের উপদেশ দিতেছেন, তথা অক্ষর 
আদ্য পুরুষকে আশ্রয় করতঃ মক্ষরাংশ জীবভূত পুরুষের 
অক্ষরব্রন্মে স্থিতি দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে ভক্তিযোগে 
কতকৃতাতার কথা বলিতেছেন। অক্ষরব্রক্ম অধ্যাত্ব- 
প্রক্ুতিযোগে উদ্ধে থাকিয়া যাহার মূলম্বরূপ, অধোদিকে 
গুণ 'বিস্তৃতিরপ যাহার শাখাসমূহ, সপ্তলোক (ভূ, ভুবঃ 
বং, মহ, জন, তপ, সত্য ) ও সপ্তছন্দ (গায়ত্রী, উঞ্চিক, 
অন্থষ্প, বৃহতি, পংস্তি, ত্রিষ্টপ ও জগতী ) সকল যাহার 
পত্ররূপে কল্পিত-সেই অশ্বথকে অব্যয় বল! হয়। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৮৯ 


প্রকৃতির প্রবৃন্তি হইতেই ইহার জন্ম এবং প্রকৃতি অনাদি 
হেতু এই বৃক্ষের বারংবার, উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই 
মশ্বখকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। সেই বৃক্ষের শাখাব্গী 
গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয়রূপী পল্পবসকল 
অধোদিকে ও উদ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে । ইচ্ছা 
বা কাসনাত্বিকা সংকল্প, যাহা প্রবৃত্তির মূল, সেই মুলসকলও 
সন্ুষ্যলোকে কন্মান্থুবন্ধীনী হইয়া নিয় বা অগ্লো্দিকে 
ক্রমান্থুযায়ী বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে । এই সংসারে পূর্বববণিত 
সৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। ভদ্রুপে, ইহার আদি, অন্ত 
বা স্থিতিও লক্ষিত হয় না। এই নুদ্ঢমূল অশ্থথকে তীব্র 
বৈরাগাবূপ অসঙ্গ শশ্তদ্বারা ছেদন করতঃ “যেখানে যাইয়া 
জীবগণ পুনরায় ফিরিয়া আসে না এবং যাহ] হইতে গুণময়ী 
প্রকৃতির গুণসমূহ প্রবৃত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি সেই 
আছ্যপুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি” সংকল্প দ্বার সেই অক্ষর 
চৈতন্যন্বরূপ আিপুরুষের অন্বেষণ করিতে হইবে । শ্মান ও 
মোহ ত্যাগ করতঃ আসক্তিদোব জর করিয়া, সদ! 
আত্মার্ধিগত চিত্তে কামনা হইতে নিবন্ত, সুখছুঃখসংজ্ঞক্‌ 
দন্বিষ্ণ্ত, বিবেকী সাধুগণই সেই অব্যয় পদে আরুঢ় হয়েন। 
যাহা প্রা্ত হইয়। সাধক প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না সেহ চিন্ময় 
অক্ষরকে সূর্য্য প্রকাশিত করেন না, চন্্রও না, অগ্নিও না, 
উহাই আমার পঃমধাম্‌। 

আমারই অংশ সনাতন জীবস্বরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত 


৯০ গীতা কথ! 


হইয়া মন সহিত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে জীবলোকে আকর্ষণ করিয়া 
খাকে। দেহাদির অধিপতি ঈশ্বর (জীব) যে শরীর ত্যাগ 
করেন বাঁ যেটি গ্রহণ করেন, বায়ু যেমন আধার হইতে 
গন্ধ বহন করিয়া চলে তদ্রপ--এই ইন্দ্রিয় ছয়টিকে গ্রহণ 
করতঃ লিঙ্গ শরীরজ্পে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই; 
জীব-__কর্ণ, চক্ষু, ত্বচা, জিহবা, ভ্রাণ ও মনকে আশ্রয় করতঃ 
বিষয় স্বকল ভোগ করিয়া থাকেন। সত্বাদিগুণ সংযুক্ত 
দেহে স্থিত, বিষয়ভোগে নিরত অথবা দেহান্তরে গমনশীল 
এই জীবকে, মুঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পাঁয় নাঃ জ্ঞাননেত্র 
বিশিষ্ট বিবেকীগণ দেখিতে পান । যত্রশবীল যোশীগণ স্বীয়দেহে 
অবস্থিত এই আত্মাকে দেখিয়া থাঁকেন। যত্বু করিলেও' 
অক্তিতেন্দ্রিয, অবিবেকীগণ ইহাঁকে দেখিতে পায় না। সূর্য্য 
স্থিত যে তেজ সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেন এবং 
চন্দ্রমাতেও যে তেজ, উহা আমারই তেজ জানিও। আমিই 
পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া তেজবলে ভূতগণকে ধারণ করিতেছি, 
তথা রসাত্বক সোম হইয়া ওষধিসকলকে পুষ্ট করিতেছি । 
আমিই বৈশ্বানর বা জঠরাগ্রিরূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থান 
করতঃ প্রাণ ও অপান বাযুসহ মিলিত হইয়া চারি প্রকারের 
€ চর্বব্য, চোষ্য, লেহা, পের) অন্ন পরিপাক করি । আমিই 
সকলের হদে অধিষ্ঠিত আছি। আম! হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান 
এবং উহাদের অভাব । আমিই সকল বেদজ্ঞান দ্বার! জ্ঞাতবা, 
বেদাস্তার্থ প্রকাশক, এবং বেদবিংও আমিই । 


পঞ্চদশ অধ্যায় ৯৯ 


জগতে ক্ষর তথা অক্ষর-_এই ছুইটি পুরুষই আছেন । 
সকল ভূতবর্গই ক্ষরনামে এপ্রসিদ্ধ । কুটস্থ ( ্র্বতের ন্যায় 
অচল ) তথ1 অবিকারী পুরুষকেই অক্ষর বলা হয়। পরন্ত, 
এই ছুই পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতম এন্য এক পুরুষ আছেন-_ 
তাহাকে পরমাত্মা বল! হয়, যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া 
অব্যয়, উশ্বররূপে পান " করিতেছেন। যেহেতু আমি 
ক্ষরাতীত অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতুই লোকে 'বেদে-_ 
পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি। হে ভারত! যিনি এই 
প্রকারে মোহশুন্ত হওয়তঃ পুরুধোঁঘুমকে জানেন, তিনিই 
সর্ধজ্ঞ--তথা সর্বোতভাবে আমাকে ভজনা করেন। হে 
নিষ্পাপ ভারত ! এই পুরুষোত্তম যোগতত্ব নামক গুহাতম 
শান আমা কর্তক বণিত হইল। ইহা জানিয়৷ জ্ঞানী 
হওয়তঃ কৃতকৃতা হইয়া থাকে । 


যোড়শ অধ্যাঁয় 


( দৈবাস্ুর সম্পদ্‌ বিভাগ যোগ) 


সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পুরুষোন্তম প্রীভগবান প্রেন ভক্তিদ্বার! 
লভ্য। কিন্তু দৈবী (অধ্যাস্্ ) সম্পদ বিশিষ্টেরই এ ভক্তি 
লাভ হইয়া থাকে। অন্যথায়, আনুরী সম্পদ বিশিষ্টের উহা! 
লভা নহে। তাই শ্রীভগবান দৈবী তথা আসুরী সম্পদ 


৯২ গীতা কথা 


সমুহের লক্ষণা তথ! ফল বর্ণন করিতেছেন । শ্রীভগবান 
বলিলেন-_ভন্মবাহিত্য, টিশুশুদ্ধি,, অধ্যাআ্মভাবে আত্মজ্ঞানে 
অবস্থিতি, দান, ইন্দ্রিরদমন, যজ্ঞ বা ভগবৎকন্ম, অধ্যাত্মশাস্ত্ 
বা ভক্তিশান্ত্র পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য অক্রোধচ 
ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, বা উদারতা, জীবে দয়া, 
লোভ শূন্যতা, মৃদ্ধতা, হা) বা" কুকম্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, 
তেজন্থিত্বা, ক্ষম্ঠ। ধারণক্ষমতা, শৌচ, অদ্রোহ ব। অবিরোধিতা, 

ভিমানিতা, ইত্যাদি-হে ভারত! দেবী সম্পদ 
অভিমুখে জাত বাক্তির হইয়া থাকে । হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, 
অভিমান, ক্রোধ, নিটুরতা। এবং অভ্ঞান--এই সকল আস্ুরী 
সম্পদ অভিমুখে জাত বাক্তির হয়: হেপাগুব! ছু?খ করিও 
না, তুমি দেবী সম্পদ অভিদ্কুখে জন্মিয়াছ। 

হে পার্থ! শুই জপতে দৈব এবং আসুর-_দুইটি ভূতসর্গ 
ব। ভূতন্থষ্টি আছে। দৈব-বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে ঃ 
আসর প্রকৃতির কথা জানার [নকট শ্রবণ কর। আম্মুর 
প্রাকৃতির লোকেরা,কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, 
তথ! কোন্‌ বিষয়েই বা নিধৃত্ত থাকিতে হইবে তাহা জানে 
নাঁ। তাহাদিগের মবো শৌচ বা! আচার € অর্ধাং সদাচার ) 
এবং সত্যনিষ্ঠা বিদ্যমান নাই। তাঁহ'রা জগতকে অসত্য 
তথা অপ্রতিষ্ঠ ( অর্থাৎ জগতের মূলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নাই 
হেতুই কোনও নিয়মতান্ত্রিক শান ব্যবস্থা নাই ) ঈশ্বরবিহীন, 
স্ত্রী পুরুষ সংযোগেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, ইহার 


যোড়শ অধ্যায় ৯৩ 


অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা হেতু নাই-কেবল কামভোগ জন্যই 
ইহার উৎপনভ্ত, এইরূপ বলিয়া থাকে । এই প্রকার দৃষ্টি বা 
বুদ্ধি আরোপ করতঃ বিকৃতবৃদ্ধি, ক্ষদ্রমতি, ক্রুরকণ্মী, অহিত- 
কারিগণ জগতের ক্ষরের জন্যই জন্মিয়া থাকে । দন্ত, মান, 
মদে মত্ত অশুচিব্রতীগণ ছুষ্পুরনীর বাসনার বশে মোহবশতঃ 
শাস্্বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যু- 
কাল পর্যন্ত অপরিঘিত বিষয়চিন্তা অবলম্বন করিয়া কীমভোগে 
আসক্ত হওয়ত?--ইহাই যাহা কিছু জীবনের সার-নিশ্চয়জ্ঞানে 
শত শত আশার রজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া কামভোগপরায়ণ 
ব্যক্তিগণ অসৎণথে অর্থসঞ্চয় ইচ্ছ! করিয়া থাকে। অগ্ঠ 
আমাকতু:ক ইহা! লদ্ধ হইল, এই অভিলবিত বস্তু পরে পাইব, 
ইহা! আছে-_পুনব্বার আমার এই ধনও হইবে, এই শক্র 
আমাকর্তক হত হইয়াছে অন্যান্য শক্রদিগকেও হনন করিব, 
আমি প্রভু আমি ভোগাধিকারী, আমি বলবান, আমি সুখী 
আমি ধনবান, তথা কুলীন-_-আমার তুল আর অপর. কে 
আছে, আমি বদ করিব, দাঁন করিব, আমোদ করিব__এইরূপে 
অনেক প্রকারের কদ্সনায় বিদ্দিপ্রচিন্ত জ্ঞানে বিষৃঢ়, 
মোহজালে জড়িত, কামভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অশুচি 
নরকে পতিত হয়। . আক্মশ্নাঘাবিশিষ্টট অনআঅ তথ। 
ধনমানে অহন্কৃত সেই ব্যক্তিগণ দন্তসহকারে নামমাত্র 
যক্জদ্ধারা অবিধিপুর্বক যচ্জ করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম 
এবং ক্রোধের আশ্রয় লইরা ানজের এবং অন্তের দেহস্থিত 


৯৪ গীতা কথা 


আত্মারপী আমাকে দ্বেধ করতঃ অন্থুয়াকারী হয় অর্থাৎ আমার 
ভজনগুণের প্রতি দোরারোপ করে । আমি দ্বেষপরবশ 
ক্ররমতি সেই নরাধমদিগকে সংসারক্ষেত্রে পাপযোনিতে 
বারংবার নিক্ষেপ করি । হে কৌন্তেয়। জন্মে জন্মে আন্ুরী- 
যোনি প্রাপ্ত মূঢ ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া! আরও 
অধোগতি লাভ করে। | 

কাম ক্রোধ তথ। লোভ-_এই তিনটিই নরকের দ্বারম্বরূপ 
আত্মার নাশক; এই তিটিকেই ত্যাগ করিবে । হে কৌন্তেয়! 
নরকের দ্বারম্বরূপ এই তিনটি হইতে ঘুক্ত হইয়া, মানুষ স্বীয় 
কল্যান সাধন করতঃ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। থে ব্যক্তি শান্্র- 
বিধি তাগ করিয়া কামচভাগ জন্ত যথেচ্ছাচারী হওয়তঃ কন্মে 
প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি বানসুথ কিছুই লাভ করিতে পারে না 
পরাগতিও প্রাপ্ত হয় না । আুতরাং কন্তব্য অকর্তব্য নিবপণে 
শান্মই তোমার প্রমাণ স্ববপ- এই জগতে শান ব্যবস্থ। জানিয়া 
কন্ম করিতে প্রবৃত্ত হও । 


সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ) 
গ্রীভগবান শান্ত্রবিষ্ির আশ্রর লওয়ার কথা বলিলে ৪পর 


অজ্জনের শঙ্কী হহল যে 
শাস্্রজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে তাইঠজিজ্ঞাস। 


সপ্তদশ অধ্যায় ৯৫ 


করিলেন--হে কৃষ্ণ ! ধাহাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা যুক্ত 
হইয়া যজ্ঞাদি করেন, তীাহদিগের নিষ্ঠা কিরপ--সাত্বিকী, 
রাজসী বা তামসী ? শ্রীভগবান বলিলেন-_-দেহীদিগের সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামসী-এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা 
স্বভাবজাত (পুর্বাঞ্জিত সংক্কাররূপে বর্তমান) 1 তাহা বিস্তারিত 
বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ভাঁরত ! সকলেরই চিত্তসত্ত্া অনুযায়ী 
শ্রদ্ধা! হইয়া থাকে । এই জীব পুরুষ শ্রদ্ধাময়। যে*যেরূপ 
শন্ধাযুক্ত সে সেইরূপই ( অর্থাৎ তাহার চেষ্টা তদ্রপই ) হয়। 
সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের অঙ্চনা করেন। রজোগুণী 
ব্যক্তিগণ ফক্ষরক্ষ্দিগের, তথা অন্য তামসিক ব্যক্তিগণ 
প্রেত ও *ভূতগণের অর্চনা করে। দম্ভ ও অহসঙ্কারযুক্ত 
কামরাগবলশালী অধিবেকী ব্যক্তিগণ, দেহস্থিত পঞ্চভূত 
সমূহকে এবং অন্তকর্ণস্থিত আমাকেও ক্রিষ্ট করিয়া, শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
ভয়ঙ্কর উঞ্তপন্তা করে। তাহাদিগকে আনুরবুদ্ধি বিশিষ্ট 
জানিও। * 

সকল প্রানীরই ত্রিবিধ প্রকারের আহার প্রিয় হইয়া থাকে, 
তদ্রপ যজ্ঞ, তপস্তা, দানও | উহাদের ভেদবর্ণন শ্রবণ কর 
আয়ু, বিন্দু (শুক্রধাতু), বল ( বীধ্য ) আরোগ্য, চিন্ত প্রসাদ ও 
প্রীতি বৃদ্ধিকর, সরস বা মধুর, সেহময়, সাঁরবান, হৃদয়ানন্দকর 
অহাধ্যসকল সাত্তিক ব্যক্তিগণের প্রির । অতিকট্র, অল্প, লবনাক্ত, 
ই, তীক্ষ ও প্রদাহকারী, ছঃখ শোক ও রোগপ্রদ আহাধ্য 
নকল রাজাগুনীদিগের প্রিয় । শেত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, নির্গতরপ 


৯৬ গীতা কথা 


দুর্গন্ধযুক্ত বাসি তথা উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র'যে ভোজন আহা তমো- 
গুণীদিগের ধপ্পয়। ফলাকাহ্থীবিহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক যজ্ঞ 
করিতে হয়” এইমাত্র জ্ঞানে, সমাহিত চিত্তে শাস্ত্রবিধি অন্থুসারে 
যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়_-তাহাই সাত্বিক। কিন্তু ফলকামন 
করিয়া বা দস্তসহকারে (অর্থাৎ ধন্মধবজিতা দেখাই- 
বার নিমিত্ত) যাহা অনুষিত হয়, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! সেই 
যজ্ঞকে' রাজসিক জানিও । শাস্ত্রবিধিশৃন্যৎ অন্নদানবিহীন, 
মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণীবর্জিত, শ্রদ্ধাশুন্য যজ্ঞকে তামস বল! হয় । 
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ও বিগ্যান ব্যাক্তির পুজা শোচঃ সরলতা, 
ব্রহ্মচর্ধা, অহিংসা ইত্যার্দিকে শারীর তপস্যা বলে। ফাহ। 
অপরের মনঃপীড়ার কারণ হয় না, সত্য তথা প্রিয় এব, 
হিতজনক বাক্য এবং শাস্ত্রাভ্যাসকে বাজ্বয় তপ বলে। চিত্রের 
প্রসন্নতা, অক্ররতা, মৌনভাব, চিভ্তসংঘম, অসৎ ভাবনার উদ্দর় 
না হওয়া_এই সকলকে মানসতপ বলে । ফলাকাথা বড্জিত 
একাগ্রচিত্ত, ঈশ্বরপরায়ণ নরগণ কও” পরম শ্রদ্ধীসহকারে 
তন্ুুচিত পুব্রোক্ত তিন প্রকারের (শারিরীক, বাচিক, মানসিক) 
তপস্তাকে সাত্বিক বলা হয়। সৎকার মান বা পুজালাঁভের 
জন্য এবং দন্তসহকারে মে তপ অনুচিত হয়, এই লোকে অনিত্য 
অনিশ্চিত সেই তপস্তাকে রাজন বল! হয়। দেহেক্দরিয়ান্তঃ- 
করণের পীড়াছারা অথবা পরের বিনাশার্থে যে তপস্তা অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাকে তাঁমস বলে। “দেওয়া কর্তব্য” এইমাত্র বুন্ধিতে 
অন্ুপকারীকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় খে দান দেয়! হয়, 


অণ্তদশ অধ্যায় ৯৭ 


পেই দান সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়। পরন্ত, যাহ! গ্রত্য- 
পকারের আশায় অথবা ন্র্গাদি কামনায় চিন্তরেশ সহকারে 
. দেওয়া হয়, সেই দান রাজস দান বলিয়া কথিত হয়। অন্থু- 
পযুক্ত দেশে কালে এবং অপাত্রে যে দান কর! হয়, অব্াধুভাবে 
অবজ্ঞাভরে কৃত সেই দানকে তামস দান বলা হয়। 
দত৮দততস্*জৎ৮*--এই তিন প্রকারে ব্রন্মের নিদদেশ জানিবে। 
এই নিদ্দেশত্রয়ের ছারা ব্রাক্ষণগণ, বেদ স্কল এবং যর্দসকল 
পূর্ববকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । সেই হেতু “৪৮” এই উচ্চারণ করিয়। 
€তর্থাৎ অক্ষরত্রন্দে সমাহিত হইয়া) ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রীয় 
যঙ্জদান তপক্রিয়া সর্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। “তং” 
উচ্চারণ করুতঃ (অর্থাৎ ব্রহ্মকে লক্ষ্য কব্তঃ) মুযুক্ষুগণ কর্তৃক 
ফল কামনাশূন্য চিন্তে বিবিধ যজ্ঞদান এবং তপক্রিয়া অনুষ্ঠিত 
হইয়! থাকে | “সং” অর্থে অবিনাশী ব্রন্মসত্তা | সেঈ ব্রহ্ম দ্বারাই 
জগৎ ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । অতএব “খাহা 
কিছু দকলই ব্রহ্মমর”__এই “সং” ভাবে ভাবিত আজার সকল 
কণ্মই সৎকন্ম হইয়া থাকে! হে পার্থ! বিবাহাদি দঙ্গল 
কন্নমেও “সৎ” শব উচ্চারিত হইব? থকে । ( অথাৎ ফন দল 
ঈশ্বরেই অগিত হইয়া থাকে )। যন্ছে তপন 
দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা ব1 তৎপর হইয়া থাকীকেও “জফহ” 
বলা হয়। আবার এই সকলের জঙ্ত যে সকল কর্ণ করিত 
হয়, তাহাও “সং” বলিয়া কথিত হয়। হে পার্থ! জত্রন্কা 
পৃরর্বক কৃত হোম, দান, অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং যাহা কিছু 
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আঁচবিত হয়, সে সকলই অসৎ।' তাহ! ইহলোকে বা পর- 
লোকে কল্দয় না । 


অষ্টারশ অধ্যায়.( মোক্ষ যোগ) 


এঙার অন্ভরন ভাবিতেছেন যে, ত্রক্মকে জানিয়া সষ্ভাৰে 
তথা সাধুভাবে কন্ম করিতে হইবে ; তবে ত”, সন্্যাসই 
নিদ্ধ হইল। ইতিপুরেব ভগবান সন্গ্যাস ও কন্মযোগ 
উভঘুকেই নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন । পক্ষান্তরে কম্মযোগা- 
শ্রতীকেই বিশিষ্ট বলিয়া নিদ্দেণ করতঃ ইহাও বলিয়াছেন 
যে কর্মাযোগাশ্রয় ব্যতীত শুধু সন্াস অবলম্বন ছুঃখেরই 
কারণ হয়। ঘে কম্ম নিজের স্থখ বা ছঃখকে গ্রাহা না 
করিয়া, ফলাকাথা বজ্জন পুর্বক শুধু কর্তব্যান্নরোধেই 
আচ।রভ হইবে সেই কম্ম খতংঞ্ু এম্তুব অঞ্জ তথা সহজসাধ্য 
হয় তাহাই কর্তবা; অথবা অনভিপ্রেত হইলে ত্যাগ 
করিলেই বা ক্ষতির সম্ভবনা কি? কন্মসন্নযাস এবং কম্মযোগ 
উভয়েই তো ভ্যাগমূলক। এই আত্মীয় স্বজনগণ বধে ত+ 
আমার কিঞ্চিৎমাত্রও রুচি নাই । কর্তব্যান্থরোধেই যদ্দি 
আমাকে এই হুদ্ধকন্ম করিতে হয়, তবে সেই কর্তব্যের 
বিচারই প্রথম হওয়া উচিত। শ্রীভগবান বলিতেছেন ষে 
সমস্ত কণ্তবাই ফলাকাঙ্াহীন হইয়া সদর্থ আচরিত হইতে 


অষ্টাদশ অধার ৯৯ 


হইবে। জীবের ভোঁগবাঁনা আম্মার জোগতির নিমিন্তের 
স্বরূপ। আমি যুদ্ধজয়ের কাসনা ত্যাগ দিয়! শ্বুদে বিরত 
. থাকিতে ইচ্ছা করি। এই তাগ কি সন্নাসের তাগ হইতে 
বিভিন্ন? এতদ্রপ চিন্তা করিয়া অজ্ভন জিজ্ঞাসা কঠ্ল্পেন-" 
হে মহাবাহে।! হেহৃফীকেশ ! হে কেশিনিন্দন ! লম্নাল 
ও ত্যাগের তত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । 

শ্রীতগবান বলিলেন পণ্ডিতগণ কাম্কর্দসকদলর 
ত্যাগকেই সন্যাস বলিয়া জানেন। বিচক্ষণ তন্ুর্শীগণ 
সর্ববিধ কর্েরই ফলত্যাগকে তাগ বলিয়া থাকেন । 
পগ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন যে, কর্ম দোবযূক্ত, এই হেতু 
অবশ্যই ত্জ্য। অপর কেহ কেহ বলেন মে-্যজ্ঞ, দান ও 
তপঃ কন্ম ত্যজ্য হইতে পারে না । হে ভরতসন্তম ! সেই 
তাঁগ বিবয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুবব্ান্র 
তাগও তিনপ্রকারের কথিত হইয়াছে । যক্ত, দান তথা 
তপঃ কন্ম তাজ্য ত” নহেই বরং অব্য কন্তবা ১ যেল্ডে হজ, 
দান ও তপঃ কন্ম ধীমান বাক্তিগণের দেহের তথা চিত্তের 
পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে । হে পার্থ! যন্ত্র, দান 
ও তপঃ কন্মগুলিও সঙ্গ তথা ফলসমূহ (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ 
এবং ফল কাঁমন। ) ত্যাগ করিয়া আচরিত হওয়া উচিত-_ইহাই 
আমার নিশ্চিত সিদ্ধাস্ত। তুমি মনে করিতেছ যে এতশত 
যঙ্, দাঁন ও তপ?ঃ কন্মা করিয়াই বাকি হইবে-যদি কৃত 
এবং ফলসঙ্গই না থাকিল? বরঞ্চ সর্ধত্যাগী হইয়া সংযতচিত্তে 


১০০৪ গীতা কথা 


মৌনাবলম্বী হইয়া কেন না থাকিব? আমি ত” তোমাকে 
পুদেবই বন্িরাছি কদাচিৎ কেহ্‌ ক্ষণকালও অকর্ম অর্থাৎ 
কণ্মশুন্যাবস্থায় থাকিতে পারে না। প্রকৃতজাত গুণসমূহের 
দ্বারা প্রেরিত হওয়তঃ সকলেই অবশের মত কন্ম করে। 
কসন্দ্রির সংঘত করিরা যে মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, 
সেই বিম্ঢ ব্যক্তি মিথ্যাচারী বলিয়া কথিত হয়; কারণ 
ঈদ মাচার দ্বারা সে বাক্তি সংযতাত্বা হইতে পারে না । 
পন্দান্তরে, যে ব্যক্তি ইন্ড্রিয়মকলকে মনদ্বারা সংযত করিয়া 
কথেদ্দিয়াদির দারা কন্মে গ্ররুভ্ত হয়, সেই অসক্ত ব্যক্তিকেই 
বিশিষ্ট বলা বাইতে পারে; কারণ, এই শেষোক্ত ব্যক্তি 
কণ্দ। করিয়াও কর্মসঙ্গী নহেন। এ ছাড়া তুমি যুদি কর্তব্যে 
বিমখ হওয়তঃ অআকন্ম স্বরূপে থাক”, শরীরযাত্রা অর্থাৎ 
আচধ্য বস্থাদিই বা কেমন কদিরা লভ্য হইবে? এই সকল 
পুহ নক্ত উপদেশ তোমার ম্মরণপথে অবশ্যই আছে । নিয়ত ব! 
ব্বপ'ানুছুরাধে অবগ্ভ কর্তব্য, কম্মের সন্াস (ত্যাগ ) হইতেই 
পাশ না, যেহেতু অন্নবস্ত্রাি প্রয়োজনীর বস্তর জন্য মনের 
অ:গঞহ ত" ত্যক্ত হইতেই পারে না। মোহবশে এই অবশ্- 
কণ্তবা কন্মের পরিত্যাগকে তামস বলির়াই কীঘ্তিত হইয়াছে । 
উপাজ্জন করিয়া সংগ্রহ করিতে কষ্টকর ব্যাপার বোধে, 
কারক্রেশের ভয়ে যে ব্যক্তি কন্মত্যাগ করে নে, রাজসত্টাগ 
দ্বারা তা'গফল লাভ করে না (অর্থাৎ তাহার মনোিগ্ণতা 
দুর হয় না)। হে অজ্ঞুন! কর্তব্যজ্ঞানে ষে নিয়তকম্মম 


অষ্টাদশ অধ্যায় ১০১ 


করা হয়, কর্তৃত্বাভিনিবৈশ এবং ফলাকাঙ্খা বর্জন করিলেই 
সেই ত্যাগ সব্বিক বলিয়া, মান্য । অর্থাৎ ইহা হইতেই 
কম্মতাযাগ মিদ্ধ হইল, উপরন্ত উহা সান্ত্বিক ত্যাগ নামে কথিত 
হইল। সন্বসমাবিষ্ট ( গ্রভগতে সমাকরূপে আবিষ্ট ), অতএব 
স্থিতধী হেতু মেধাবী ও ছিন্নসংশয় ব্যক্তিই তাগী। তিনি 
ছঃখকর কন্মেও দ্বেব করেন না বা সুখকর কম্মে আসক্ত 
হয়েন না। যদি বল ঘে এমন স্থিতপ্রজ্ত ব্যর্তি কম্ম 
করিতেই থাকিবেন, তাহার অর্থ কি? তাই শুন-_দেহধার৯ 
বাক্তি কম্মনকলকে শিঃব্ষেরপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন 
না। এই জন্যই ঘিনি কম্ম্ুফল ত্যাগ করেন, তিনিই ত্যাগী 
অর্থাৎ কুন্মত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। কল্যাণকর, 
অকল্যাণকর এবং উভয়মিশ্রিত__এই তিন প্রকার কর্মের 
ফল অত্যাগী বক্তিগণেরই পরলোকে প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ 
কিন্ত ফলত্যাগীগণের কখনও তাহা হয় না। 

হে মহাবাহে!! সাংখ্য এবং বেদান্ত সিদ্ধাস্ত'অন্ুসারে 
এই পাঁচটি কারণ সকল কন্মসম্পাদনের হেতুম্বরূপ, আম! 
হইতে শুন £-_অধিষ্ঠানরূপী দেহ, কর্তারপী অহং, পৃথক পৃথক 
করণ বা সাধন প্রণালী, অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং 
পঞ্চম দৈবকে জানিবে। মন্ুষ্যগণ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা 
ম্যায্য বা অন্যাব্য--হয কোনও কর্মই করে, এই পাচটিই 
তাহার কারণ। এইরূপ বাপার হইলেও যে ব্যক্তি নিরুপাহি 
সদাশাস্ত আত্মাকে কর্তা বলিয়া দেখে, অসংস্কৃত ( অবিশুদ্ধ ) 


১০২ গীতা কথা 


বুদ্ধিহেতু সেই ছুর্বুদ্ধি তত্বাবধারণে* সক্ষম হয় না। যাহার 
কর্তৃত্বাভিমান নাই তথ। ধাহার বুদ্ধি আসক্ত হয় না, তিনি 
এই সমস্ত লোককে হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না বা 
সেই হত্যাপাপের ফলেও বদ্ধ হয়েন না । [এই স্থুল ভূতসমূহ 
স্থলাকারে বস্তবিশেষের হ্যায় পরিপৃষ্ট হইলেও বিচারসহ তাহা 
নহে। কারণ, আকাশ বা আকাশরপী শুন্তই যাহার ভিত্তি- 
মূল, তাক পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু মূলতঃ 
অথবা তত্বতঃ ইহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র গুণবিকারের ফলব্বরূপ | 
শুধু সংক্ষারবুদ্ধিই, জ্ঞানেক্দ্িয়ের দ্বারা ইহাকে রূপে কল্পনা করে 
এবং নাম আরোপ করে বাসনা দ্বারা । বিচারে অবস্ত--ভাই 
অসৎ ! অসৎ সম্পর্কে, বাসনাত্মিকা বুদ্ধি (মন) ছারা গ্রাহ্য হইলেও, 
নিশ্চাত্বিকাবুদ্ধি বা প্রজ্ঞাতে প্রতিভাত হয় না। অতএবই 
অহংকারের উপরিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, স্থূল ভৌতিকদেহ বধ 
করিয়াও কিছুই করেন না (লিপ্ত হয়েন না )।] 

জ্ঞান, জ্হেয় ও পরিজ্ঞাতা_-এই তিনটিহ কম্মের প্রবর্তক । 
করণ, কন্্ম ও কর্তা_-এই তিনটিই কর্মের আশ্রয় । জ্ঞান, কত্তা 
এবং কন্ম-_গুণভেদে তিন প্রকারের । সাংখ্যশাস্তে এবিবয়ে 
যেরূপ বর্ণিত আছে, সে সকল শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিত সর্ববভূতে অবিভক্তভাবে একই অব্যয় বা 
নিত্যভাব লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানকে সান্বিক জানিও। যে 
জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহকে নানাভাবে পুথক পৃথক রূপে অনুভব 
করে, সেই জ্ঞানকে রাজস জানিও | যেজ্জঞান প্রকৃত তত্বঙ্গানের 


অষ্টাদশ অধ্যায় ১০৩ 


বিরোধী, যুক্তিবিরুদ্ধ, অঁতিতুচ্ছ কোনও এক বিশেষ কাধ্যে 
“উহাই যাহাকিছু সর্ধসার”, বৌধে আসক্ত হয়, াহাই তামস 
নামে পরিচিত । ফলাকাঙ্খাবর্জিত ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য 
কর্তব্যরূপে অনাসক্তভাবে রাগদ্ধেষ বিবর্জিত হইয়া যে কর্ম 
মন্ুুষিতশ্ছয়, তাহাই সাত্তবিক বলিয়া কথিত হয়। কামী ব্যক্তি 
কর্তৃক অহস্কারে বহু পরিশ্রমে যাহ। অনুচিত হয়, তাহা রাজন 
নামে কথিত হইয়। থাকে । ভাবীফল, অর্থনাশ, হিজ্সা তথ! 
স্বীয় বলাবল বিবেচনা না করিয়। যে কন্ধানুষ্ঠান হয়, তাহ! 
'ভামস বলিয়া কথিত হয়। কর্তত্বাভিনিবেশ তথা ফলাকাজঙ্খা 
হইতে মুক্ত, আনহংকারী, ধৈর্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও 
অসিদ্িতে নির্বিকার কর্তাকে সান্বিক বল! হয়। বিষয়ানুরাগী 
কর্ম ফলাকাজ্ষী, লোভী, হিংসুক, অশুচি, কখনও হধিত আবার 
কখনও বিবঘ্র কর্তাকে রাজন বলা হয়। অশ্াস্ত, অসভ্য, 
অনম্্, বঞ্চক, পরস্বাপহারী, অলস, বিবাদী দীর্বস্থত্রী কর্তাকে 
তামস বলা হয়। হে ধনগ্জীয়! বুদ্ধি ও ধুতির গুণানুসারে 
তিন প্রকারের পার্থক আছে। এবিবয়ের পৃথক পৃথকরূপে 
আালোচন। সকলই শুন £-হে পার্থ! প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, 
কর্তব্য তথা অকর্তব্য, ভয় এবং অভয়, বন্ধ তথা মুক্তি--এই 
গুলি যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে সেই বুদ্ধিই সাত্বিক । 
হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বার ধন্ম তথা অধর্ম্া, কাধ্য তথা অকাধ্য 
অযথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, সেই বুদ্ধি রাজসী। হেপার্থ! যে 
বুদ্ধি অধন্মকেই ধন্ম বলিয়। মানে, সকল বিষয়েই বিপরীত বোৰে 
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-_অজ্ঞানাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি তামপী। * হে পার্থ! যোগবলে 
অবিচলিত ফে ধৃতির দ্বারা মন, ৩14 ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া ধূত হয়-- 
সেই ধৃতিই সান্বিকী । হেপার্থ! পরক্ত ষে ধুতির দ্বার! ধর্ম 
কম্ম ও অর্থ সকলকে ধারণ করিয়। ফলাকাঙ্বী হয়--সেই ধৃতি 
রাজসী। হেপার্থ! যাহার দ্বার! স্বপ্ন, ভয়, শোক বিষাদ 
এবং মোহ সকলকে অবিবেক হেতু পরিত্যাগ করে না_সেই 
ধৃতি তাঙ্গসী। হে ভরতর্ষভ ! ইদানীং তিন প্রকারের সুখের 
বিভাগও শ্রবণ কর। যে অবস্থায় অভ্যাস সাধন যোগে 
আনন্দ লাভ হয়, যাহা লাভ হইলে হুঃখের অন্ত হয়, যাহ। অগ্রে 
বিষের ন্যায় পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ফলে 
জন্মে তাহাই সাত্বিক স্থখ। বিবয় ও ইন্দ্রিয় সংযেখেগ বশত? 
যে স্বখরআগে অম্ৃততুল্য পরিণামে বিষসদৃশ-_তাহাই 
রাজপিক স্থরখ নামে পরিচিত। এবং যে সখ অগ্রে এবং 
পরিণামেও বুদ্ধির মোহকর, নিদ্রালস্ত প্রমাদ ' হইতে 
জাত-__জেই সুখ তামস নামে খ্যাত। পৃথিবীতে বা স্বর্গে 
এমন কি দেবগণেতেও এরূপ কোনও সত্ত্বা নাই যাহা প্রকৃতি- 
জাত এই তিন গুণ হইতে সম্পর্কহীন বা মুক্ত থাকিতে 
পারে। 

হে পরস্তপ ! ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রগণের কন্ম- 
সমূহ স্বভবজাত গুণান্থুসারে বিভক্ত হইরাছে। চিত্তসংযম, 
ইন্্রি়সংঘম, তপস্যা, শৌচ, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক 
--এইগুলিই ত্রাক্মণের স্বভাবজাতি কন্ম। প্রাক্রম, তেজ, 
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ধৈর্য, কাধ্যদক্ষতা, যুদ্ধে অপরাজ্জখীনতা দান, শ্মসনক্ষমতা-_ 
এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কন্ম। কৃষি, গোরক্ষা, 
বানিজ্য--এইগুলি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম । এবং সেবাই 
শুদ্রদিশ্গৈত্ব ব্বভাবজাত কর্ম! নিজ নিজ কন্মাভিমুখে যুক্ত 
থাকিয়াই মন্ত্যযুগণ সিদ্ধিলাভ. করে। স্বকন্মে নিষ্ঠাবান ব্যাক্তি 
যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, ভাহা শ্রবণ কর। যাহ! হইতে 
প্রাণীগণের কন্মচেষ্ট। প্রবৃত্ত হইয়াছে, তথা যদ্দারা এই সমগ্র 
বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিরাছে-_নিজ কন্মঘ্বারা তাহার 
অঙ্চন। করিয়। মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকে ( অর্থাৎ মানুষের, 
ইন্দ্রির, ভোগ্যবিষয়ে লালসা না থাকিলে, “তাহার নিয়োগে 
তাহার কন্ম মাত্রই করিতেছি” বোধে বন্ধন হয় না )। দৌঁষযুক্ত 
স্বধন্ম, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অলের ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । প্রকৃতির 
নিয়োমান্ত্রমারে কন্ম কধিয়! মানব পাপভোগী হয় না। হে 
কৌন্তের স্বভাবজাত কন্ধ দোবযুক্ত হলেও ত্যাগ করিতে নাই, 
যেহেতু সকল কম্মই ধুশ্রাবৃত বহ্ছির হ্যা দৌঘবুক্ত । সব্রবিবর়ে 
অনাসক্ত, সংযতচিত্ত, স্পৃহাশুন্য বাক্তি কন্মফল ত/াগদ্ধারা পরম 
নিক্ষামতারপ সিদ্ধিলাভ করেন । 

হে কৌন্ধের় ! সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূণপে ত্রন্মপ্রাপ্ত হরেন, 
তাহাই আমার নিকট সংঙ্ষেপে শ্রবণ কর-উহাই জ্ঞানের 
চরম পরিণতি (নিতা )। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা 
চিন্তসংঘম করতঃ শব্দাদি বিবয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া রাগ ও 
দ্বেষ বঙ্জন পূর্ব্বক, নিজ্জন দেশ সেবী মিতাহারী হইয়া! শরীর 
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ও মনকে সংযত করতঃ দর্ববদা আয্সধ্যানে যুক্ত থাকিয়া, বৈরাগ্য 
অবলম্বনে দর্প কাম ক্রোধ, বল, অহংস্কার এবং পরিগ্রহ (বস্ত 
সংগ্রহের চেষ্টা ) শুন্য হওয়তঃ নিশ্মন, প্রশান্তচিন্ত সাধক ব্রহ্ম 
লাভের উপযুক্ত হয়েন। ব্রন্ধন্ডাব প্রাপ্ত বাঞ্তি শোক করেন 
না বা আকাঙা করেন না। সববভুতে সমদশী হইয়া মদ্গদ- 
চিন্তে গ্লারাভক্তি লাভ করেন । আমি ব্যাপকরূপে এবং 
সমঠিরূপে তত্বতঃ যেরূপ তাহ] ভক্তি স্বারা জানিতে পারেন । 
অতঃপর আমাকে স্বরূপতঃ জানিএ। তদনন্তর আমাতেই প্রবেশ 
করেন । সব্বদ! সকল কনম্ম করিয়া আমাকে আশ্রয় করতঃ 
আমার অনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। , 

ত্দ্বারা সকল কনম্ম আমাতে গচ্ছিত রাখিয়া (অর্থাৎ ফলা- 
ফল, বলাবল, স্ুখছুঃখ আমাতে মমর্পন করত? সমত্র বৃদ্ধিযোগ 
আশ্রয়ে সতত আমাপরারণ হও আমাপরায়ণ হইয়। 
আমার “অনুগ্রহে সমক্জ সম্কট উভীন হউবে। আর যদি 
অহঙ্কার বশে না শুন, তবে বিনই হইবে । যে অহঙ্কারকে 
আশ্রয় করিয়া “দুধ করিব ন।” মনে করিতেছ, তোমার এই 
সংকল্প মিথ্যা । প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবেই € কেন 
না তুমি ক্ষাত্রবীর )। হে কৌন্তেয়! মোহবশে যাহা করিতে 
ইচ্ছ] করিতেছ না, স্বভাঁবজাত স্বীয় কর্পদ্বারা আবদ্ধ হওয়তঃ 
অবশের ন্যায়ই তাহা করিবে । হে অজ্ঞন ! মারাদ্বারা যস্ত্রা- 
বঢ় প্রাণী সকলকে ভ্রমণ করাইয়া! জগৎপ্রচ্থ ঈশ্বর সূর্ববজীবের 
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । হে ভাবত ! সর্ববোতোভাবে 
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তাহীরই শরণ লও, তাহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যধাম 
প্রাপ্ত হইবে । গুহ্য হইতে গুহা জ্ঞান আমা কর্তৃক তোমাকে উক্ত 


হইল । এইগুলিকে অশেষরূপে পর্যালোচন। করতঃ যেমন 
ইচ্ছা হহীষ্তমনই কর। 


সর্বাপেক্ষা গুহ্াতম আমার পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। 
তুমি মামার অত্যন্ত প্রিয়জন, সেই হেতুই তোমার স্কিতকারী 
উপদেশ দিছি ?__সর্বদা আমার চিন্তাপরায়ণ, আমার 
গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্তনে আমাতেই অনুরাগী হও; কম্মসকল 
আমারই জন্য কর এবং ফলাফল অনাতেই অর্পণ কর; 
আমাকেই *নমস্কার কর। তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়। 
বলিতেছি যে তুমি আমাকেই পাইবে; কেন না. ভুমি আমার 
প্রিয় । সকল ধর্ম পরিত্যগ করিয়া 'একমাত্র আমাকেই আশ্রয় 
কর। আমি ভোমাকে পর্বপাঁপ হইতেই মুক্ত করিব, ৫শাক 
করিও না। ইহ] তপস্তাহীন, ভক্তিহীন, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং 
যে আমাকে অন্ুয়া করে-_তাহাদিগকে তোমার বল! উচিত 
নয়। যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য তত্বকথা আমার ভক্তগণ মধ্য 
ব্যাখা করিবেন, আমাতে পরম ভক্তি আরোঁপ করতঃ তিনি 
আমাকেই পাইবেন সন্দেহ নাই । মন্য্যগণ মধ্যে সেই গীতা 
ব্যাখ্যকারী অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয় নাই। তদপেক্ষা 
অন্ত কেহ আমার প্রিয়তরও পুথিবীতে হইবে না। যিনি 
আমাদের উভয়ের এই ধর্মবিষয়ক কথোপকথন অধ্যায়ন 
করিবেন সেই ব্যক্তি কর্তৃক আমি জ্ঞান যচ্ছদ্বারা পূজিত হইয়া 


১০৮ গীতা কথা 


বাঞ্চাপুর্ণক'রী ইষ্ট হইব--ঈহাই আমার মত। শ্রদ্ধাবান 
অস্ুয়াশুন্য ঘে বাক্তি কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও মুক্ত 
হইয়া পুন্তশীলদিগের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হয়েন। হে পার্থ 
তুমি একা গ্রচিণে ইহা শ্রবণ কবিলে ত' % হে ধনঞ্জদ! তোমাব 
অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত'? অজ্ঞ, বলিলেন__হে 
অচ্যত ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ ০ষ্ট হইল, প্রজ্ঞা লাভ 
হইল । নিঃসন্দেহ হইয়া আমি এখন স্থিতধী হইয়াছি। 
তোমার কথা মতই কাধ্য করিব। , 

সঞ্জয় বলিলেন-_-এইকপে আমি মহাত্মা বাস্থদেব এব, 
পার্থের লোমহষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি । বান্থদেবের 
প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকষ্ের মুখ হইতেই আগি 
এই গুহা যোগবিছ্ধ। শ্রবণ করিয়াছি । হে রাজন্‌ ( ধৃতরাষ্ট্রী ) 
কেশবাজ্জ,নের এই পবিত্র অন্তত সংবাদ কথা স্মরণ করিতে 
করিতে মুহুমুহ্ুঃ হষ্ট হহতোছি। হে রাজন! হরির সেই 
অদ্ভুত বপকেও স্মরণ করিতে করিতে আমার অত্যন্ত অশ্চধ্য 
বোধ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ হষ্ট তইুতেছি। যেখানে 
যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধন্থুধারী পার্থ, সেইখানেই শ্রী-বিজয়ভূতি 
এবং ঞ্রুবানীতি (প্রজ্ঞাবাদ)_-কইহাই আমার জ্ঞান হইতেছে ! 


সমাপ্ত 


